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শীগ্রহলাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্ামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ 
হইতে প্রকাশিত ও ্রীমন্সথনাথ পান কর্তৃক কে. এম, প্রেস 


১1১ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ হুইতে মুদ্রিত 


ভুমিকা 


ত্রিশ-পয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের ভাঁষা সাহিত্য 
সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক্‌ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। 
তাহাদের মূল্য যাহাই হউক বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ গুলিকে একত্র 
করিতে উৎসাহিত হই। উহাদের মধ্য হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ বাছিয়! লইয়া 
গরন্থাকারে প্রকাশ করা হইল । শিক্ষা ও ধর্মকর্ম-বিষয়ক গ্রবন্ধগুলি বর্তমান 
গ্রন্থে ঠিক প্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনা করিয়! সেগুলিকে ছাপাখানা হইতে 
ফিরাইয়া আনিয়াছি। স্থযোগমত সেগুলি স্বত্ব গ্রস্থাকারে প্রকাশ করিবার 
ইচ্ছা আছে। 

প্রবন্ধ গুলি পত্রিকার যে ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল টার গ্রন্থমধ্যে 
প্রকাশিত হুইল স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে। এক বা 
অনুরূপ বিষন্-অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধে মাঝে মাঝে কিছু কিছু 
পুনরুক্তি পরিলক্ষিত হইবে। পুনলিখিত না৷ হইলে ইহার হাত হইতে 
অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই । আশ! করি, পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া এই 
ক্রটি মার্জনা করিবেন। 

বাংলা ভাষা ও প্রাচীন বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ধাহাদের 
অন্তুসন্ধিংশ! আছে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে তাহাদের অন্থনদ্ধিৎ্সার নিবৃত্তি 
হইবে না সত্য, কিন্তু আলোচনার কিছু নৃতন উপাদান সংগৃহীত হইতে 
পারিবে মনে হয়। তাহা সম্ভবপর হইলেই গ্রস্থপ্রকাশের চেষ্টা সার্থক বলিয়া 
মনে করিব। 

গ্রন্থের প্রকাশক কল্যাণভাজন শ্রীমান্‌ প্রহলাদকুমার প্রামাণিক অগ্রণী হইয়। 
এরন্ব-প্রকাখ ত্বরান্বিত করিরাছেন। তাহার স্থযোগ্যা সহধমিণী আমার, পরম 
স্রেহভাজন ছাত্রী শ্রীমতী কল্যাশীর নীরব আগ্রহও এই প্রসঙ্ে স্মরণীয় । আমি 
সর্বান্তঃকরণে তাহাদের মঙ্গল কামনা করি। 


hie শরীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


১৩৬৭ 


বিষয়সুচী 
বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
বাংলা অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
প্রকীর্ণ কোষ 
স্বাধীন দেশে বাংলা ভাষা 
ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ 
বাংলা পরিভাষা 
শুভারস্ত 
আধুনিক বাংলা ভাষা 
উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা 
বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ 
সাহিত্যে শিক্ষানবিশি 
বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ 
আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য 
সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা 
ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা 
বাংলার পুরাণকাহিনী 
বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ 
চোরের পাচালি 
রেলভ্রমণের প্রাচীন চিত্র 
বিদ্যানুন্দর উপাখ্যানের মুসলমানী রূপ 
বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শান্ত গ্রন্থ 
বঙ্গে ূর্ষপৃজ। ও সুর্যের নূতন পাঁচালি 
পাচু ঠাকুরের পাচালি 
ত্রিনাথ 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য চর্চা 
পুথির কথা 
পুথির শেষ কথা 
সেকালে পণ্ডিতের আদর 


পত্ৰিকাসুচী 


সাহিত্যপরিষৎপত্রিক৷ 
ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা ১৩৩৭ চতুর্থ সংখ্যা 
বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শান্ত গ্রন্থ ১৩৩৯ চতুর্থ সংখ্যা 


= b ১৩৪০ প্রথম সংখ্যা 
বন্দে হুর্ষপূজ। ও সুর্যের নৃতন পাচালি 


১৩৪১ তৃতীয় সংখ্যা 
সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা ১৩৪৪ প্রথম সংখ্য! 
চোরের পাচালি 328 চতুর্থ সংখ্যা 
পীচুঠাকুরের পাঁচালি ১৩৪৬ দ্বিতীয় সংখ্যা 
বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ ১৩৪৯ চতুর্থ সংখ্যা 
ত্রিনাথ ১৩৫২ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা 
বাংলার পুরাণ কাহিনী ১৩৫৬ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা 
বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ১৩৫৭ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা 
পুথির শেষ কথা { ১৩৫৭ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা 

প্রবাসী 

বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ ১৩৩৯ -বশাখ 

: বিগ্যাঙ্ন্দর উপাখ্যানের মুসলনানী রূপ ১৩৪০. শ্রাবণ 
সেকালে পণ্ডিতের আদর ূ ১৩৪০ কাকিক 
পুথির কথা ১৩৪৬ শ্রাবণ 
স্বাধীন দেশে বাংলা ভাষ 
প্রবাসী'তে নাম ( স্বাধীনতা ও বাংলা ভাষা? ) "১৩৫৪ কাতিক 
ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ ১৩৫৪. মাঘ 
বাংল! পরিভাষা ১৩৫৫ শ্রাবণ 
শুভারস্ত ১৩৫৯ বৈশাখ 
আধুনিক বাংলা ভাষা ১৩৬০ আষাঢ় 
প্রকীর্ণ কোষ ১৩৬২ শ্রাবণ 


বাংল! অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ১৩৬৩ শ্রাবণ 


le 


মালিক বন্থুমতী 


আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য : ১৩৬১ কাতিক 
ঢ্দশ 

বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ ১৩৪২, ২৬ পৌষ 
জাহান! 

রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র ১৩৪৪ পৌষালী সংখ্য 
আহিত্যপত্রিকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ) 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য চর্চা তৃতীয় বর্ষ (১৩৬৬) দ্বিতীয় সংখ্য! 


শতবর্ষোসব স্মারক গ্রন্থ (কৃষ্ণনগর কলেজ ) 
উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা 


১৯৪৮ 
শতদল (কৃষ্ণনগর সাহিত্যসঙ্গীতি ) 
সাহিত্যে শিক্ষানবিশি . ১৩৪৯ 


লস 


বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কা 


প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ ও রামেন্দরমুন্দর স্বত্ব 
বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন? । এই 
ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে সৰ্বথা উপেক্ষা করিবে না সত্য, তবে অন্বভাবে 
হুবহু অন্তুকরণও করিবে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় “বাংলা ভাষা বাংলা 
ব্যাকরণের নিরমে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা 
শানিত নহে’ (রবীন্দর-রচনাবলী ১২৫৭৮)। বস্তুতঃ “বাংলা ভাষার ব্যাকরণ 
কিয়দংশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, কিয়দংশে নহে'২। মোটামুটি ভাবে, 
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ‘সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃতের নিয়ম চলিবে; সে 
নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইয়! গিয়াছে ।-.কিন্তু বাদ্াল| শব্দের 
প্রয়োগে বাঞ্দাল! ব্যাকরণের নিয়ম চলিবে । সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ 
অগ্রাহ্‌ "৩ তবে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগেও বাংলা ভাষায় সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃত 
ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়ম যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হইবে, এমন কথা বলিতে 
পার! যায় না। নানা প্রনন্দে সংস্কতের নিয়ম উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হইয়া 
কিন্ত এই নিয়মলজ্ঘন" অবশ্যই নিছক যথেচ্ছচারিতার পরিচায়ক 


থাকে। 
নহে। অজ্ঞতা ইহার মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই__তবে অনেক ক্ষেত্রে ইহার 
অন্তরালেও যে একটা ভাষাতব্-সম্মত যুক্তি, শৃঙ্খলা ও নবীন নিয়ম আবিষ্কার ' 


করিতে পারা যায়, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই । কেবল দোষদর্শন 
বৈয়াকরণের কার্য নহে__বহুল প্রচলিত প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে যতই নিয়ম- 
বিরুদ্ধ হউক না কেন, প্রাচীন নিয়মকে একটু ব্যাপক ও শিথিল করিরা৷ বা 
নৃতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহার সমর্থনের চেষ্টা বৈয়াকরণের অবশ্যকর্তব্য 


১ রবীন্্র-রচনাবলী- দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৬৬৪, ৬৩১। সাঁহিত্য-পরিষং পত্রিকা, অষ্টম খণ্ড, 


পৃঃ ১, ২০১ । 
হ। যোগেশচন্দ্র রায় _ বাঙ্গালী ভাষা, পৃঃ ১০৮। 


৩1 রামেন্রহন্দর ত্রিবেদী__শব্দকথা, পৃঃ ১০৭.। 
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কর্ম। ইহা ব্যক্তিগত মতবাদ মাত্র নহে, ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। তাই 
গ্রাচীনেরা বলিতেন “স্থিতের্গতিশচিন্তনীর়া-_যাহা বর্তমান, যাহা প্রচলিত 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। . এই জন্যই দেখা যার__অর্বাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যের নৃতন নূতন প্রয়োগ সমর্থনের জন্য বিভিন্ন বৈয়াকরণ অনেক চেষ্টা 
করিয়াছেন, নানারূপ কৌশলের আশ্রর গ্রহণ করিগ্াছেন_সহনা কোন 
প্রয়োগকে ভ্রান্ত বলিয়। প্রত্যাখ্যান করেন নাই । এ বিষয়ে বাংলা ব্যাকরণ- 
রচক্সিতার কর্তব্য স্মরণ করাইয়। দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা ব্যাকরণের 
লক্্যনির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন বাংলা ভাষা ] সংস্কৃত ও অন্ত ভাষার 
আমদানিকে কি ছাচে ঢালিরা আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার 
জন্য বাংল! ব্যাকরণ’ (রবীন্দ্-রচনাবলী--১২।৫৬৯)। 
দুঃখের বিষয়, প্রচলিত বাংল! ব্যাকরণগুলিতে এ দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া 
হয় নাই। সংস্কৃত নিরমাহুনারে খাটি বাংলা প্রয়োগের বিশ্লেষণেও অনেক 
ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের তাৎপর্য উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় । বর্তমান 
প্রবন্ধে বাংল! ব্যাকরণের এইরূপ করেকটি প্রনঙ্গের প্রতি বৈয়াকরণ-সমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে । সংস্কৃত ব্যকরণের নিয়ম লঙ্ঘন 
করিরা যে সকল শব্দ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ সমর্থন এবং সংস্কৃত 
ব্যাকরণকে উপেক্ষা কর! আমার উদ্দেশ্য নয়। বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি 
অন্থধারন করাই আমার কার । যে কেহ্‌ ইচ্ছা করিলেই ব্যাকরণবিরোধী 
শব্দ চালাইতে পারিবেন, এমন কথাও বলা চলে না। বহুপ্রচলিত . 
শব্বগুলিই আমার আলোচনার বিষয়। টবয়াকরণ বা আভিধানিক 
কেহই এগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ উপেক্ষিত হইলেই যে 
সেগুলি আর ব্যবহৃত হইবে না, এমনও বলা চলে না। কয়েক বতনর পূর্বে 
(১৬৫০ আবণ) ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি এই প্রসঙ্গে 
কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম। বর্তমান ক্ষেত্রে নৃতন উপাদান- 
শিম লেপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য। 
কটি হু গছ পাটি আরও অনেক বিচার বিষ আছে 
bo শরের মধ্যে তাহাদের সকলের স্থান সঙ্কলান হওয়া 


Lt অথচ বাংলা ব্যাকরণকে তাহার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে 
পুঙান্পুঙ্থ আলোচনার প্রয়োজন । বিভিন্ন লেখকের লেখা বাংল! 


বাংল! ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩ 


ব্যাকরণের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ ও অনৈক্য রহিয়াছে, তাহীদেরও 
স্থমীমাংসার চেষ্টা করার সময় আনিয়াছে। ‘এ জন্য বাংলা ভাষারসিক ব্যক্তি- 
মাত্রের আগ্রহ ও সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। 

সন্ধি উচ্চারণের স্থবিধার জন্য সংস্কৃতের সন্ধির নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে 
বাংলায় উপেক্ষিত হয়। সমাসবদ্ধ পদনম্টির মধ্যে সকল স্থানে পরস্পর সন্ধি 
না করার একটা প্রথা বর্তমানে দেখিতে পাওয়া বার। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলায় 
এরূপ স্থলে সন্ধি করিলেই যেন বিনদূশ বলিয়া বোধ হর। সত্য সত্যই 
ব্যাকরণের শাসন সত্বেও 'প্রতিষ্ঠাউত্নব" প্রতিষ্টাউপলক্ষ্যে না বলিয়া 
প্রতিষ্ঠোতনব” 'প্রতিষ্ঠোপলক্ষ্যে" বলিলে কানে ঠেকিবে। অন্য দিকে সন্ধি 
না করিলে শব্দের আয়তন সংক্ষেপ না হওয়ায় উহার ধ্বনিগা্তীর্য 
সুরক্ষিত হয়। 

বিপর্গ স্থানে ‘র’ প্রভৃতির ব্যবস্থ। বাঙালির নিকট অনেক ক্ষেত্রে 
শ্রুতিকটুতার কারণ হইয়৷ দাড়ায় । খাটি বাংলা শব্দে বিসর্গ নাই_শব্দের 
আন্তে বিসর্গের উচ্চারণ ছুঃনাধ্য। তাই বিসর্গ এখন বাংলার অনেক ক্ষেত্রে 
পরিত্যক্ত হইতেছে । চক্ষুদান, চক্ষু চিকিৎসা, চক্ষুগোচর, চক্ষুরোগ, জ্যোতি- 
ভূষণ, তেজী, মনান্তর প্রভৃতি বহু শব্দে বাঙালি বিসর্গকে বেমালুম বাদ দিয় 
দিয়াছে । “মনঃকষ্ট' বিনর্গের সহিত উচ্চারণ করা কঠিন বলিয়া বাঙালি 
উহাকে “মনোকষ্' করিয়া লইয়াছে। মনোমোহন, জগন্মোহন, জগদ্বন্ধু 
উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাহার কাছে মন্মোহন, জগমোহন, জগবন্ধু রূপ 
ধারণ করিয়াছে। সাহিত্যের ভাষায় সর্বত্র এরূপ লেখার ব্যবহার না থাকিলেও 


" শব্দগুলি বাংলা ভাষার প্ররুতি নির্দেশ করে সন্দেহ নাই । 


অমাস।_ প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিতে বাংলা পদের সমান নিরূপণে 
সাধারণতঃ সংস্কৃত নিয়মই অন্থস্থত হুইয়াছে সত্য, তবে খুঁটিনাটি বিষরে 
সংস্কৃত ব্যাকরণের নহিত যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যার, তাহার 
প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবশ্যকরণীয় । এই প্রসঙ্গে তৎপুরুষ সমাসের কথা৷ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তৎপুরুষ সমাসের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত উদাহরণ সাধারণতঃ 
প্রদত্ত হইয়া থাকে, সুন্মভাঁবে পর্যালোচনা করিলে সেগুলি ঠিক সেই সমস্ত 
বিভাগের মধ্যে পড়ে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 
খাটি বাংল! শব্দের প্রসঙ্গে তৎপুরুষের শ্রেণী-বিভাগের সমস্তা কঠিন। বাংলায় 
প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি না থাকায় দ্বিতীয়ান্তাদি পদের সহিত বিহিত 
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দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ এ জাতীয় নির্দেশে অস্থবিধা আছে। এই 
অস্থবিধা এড়াইবার জন্যই বোধ হয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় 
এরূপ নামকরণ করেন নাই । বস্তুতঃ তিনি কোনও নামই দেন নাই_ পূর্ব- 
পদের কারকের নাম উল্লেখ করিয়! কর্মকারকে, করণকারকে, বম্প্রদানকারকে 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে তৎপুরুষের উদাহরণ দিয়াছেন (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, 
পৃ২১৫)। কিন্ত সমস্তার সমাধান ইহাতেও হয় নাই_এ পদ্ধতি অন্য কেহ 
অন্ুনরণ করিয়াছেন বলিয়াও জানি না। কারক বা৷ বিভক্তি যে অন্থবারেই 
শ্েণী-বিভাগ করা হউক ন! কেন, প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে যে সব উদাহরণ 
দেওয়। হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি সংস্কৃত নিরমবিরোধী_-কোন কে!ন 
- স্থলে বাংল৷ বিশ্রেষণেও তাহাদের অনঙ্তি ধর! পড়ে। দ্বিতীয়া তৎপুরুবের 
দৃষ্টান্তগুলির ব্যাসবাক্য বাংলা ভাষায় একরূপ অচল-_কাপড়কে ধোয়া, ভাতকে 
খাওয়া» বাননকে মাজা আমরা কখনও ভাষায় ব্যবহার করি না। পক্ষান্তরে 
সাধু ভাষায় গরিবত্তিত করিলে এই শব্দগুলিকে আর দ্বিতীয়! তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত 
বলা যায় না-_‘বস্তধাবন’ নিঃসন্দেহে সকলেই যগীতৎপুরুষনিপ্রন্ন বলিবেন। 
অব্য কাপড়ের ধোয়া, বারনের মাজা! এরূপ কথাও আমর] ভাষায় ব্যবহার 
করি না। তবে এরূপ ব্যাসবাক্য দেখাইয়া বগ্ঠাতৎপুরুষ সমান বলিলে যুক্তি- 
সঙ্গত হয় এবং সাধু ভাষার সহিত সামগ্রস্ত বজায় থাকে । চতুর্থী তৎপুরুষরূপে 
নির্দিষ্ট বালিকা-বিদ্ালর প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত নিরমান্ুসারে বঠীতৎপুরুনিপপনন। 
স্থতরাং বাংলারও সেইরূপ বলাই বঙ্গত। গৃহ্হারা, ঘরছাড়া, গোলাভরা 
প্রভৃতি শবগুলিকে তৎপুরুষ-নিপ্পন্ন না বলির! বহুত্রীহিনিষ্পন্ন বলিলেই শোভন 
হয় বলিয়া মনে করি। 
প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্ছুট হয় না । "গোলায় ভরা’ যে কোন পরিমাণের ধানকেই 
আমর] “গোলাভরা ধান, বলি না__ভরা বা পরিপূর্ণ গোলা যাহার দ্বারা, 
তাহাকেই 'গোলাভরা” বলিয়া থাকি। হুতরাং এস্থলে বহতরীহি স্পষ্ট 
বিশেষণের পরনিপাতও সংস্কৃত নিয়মসিদ্ধ এবং বাংল! প্রয়োগের সর্বথ। 
অঙ্থকুল। ঘোমটা-পরা মেয়ে, আলপনা-আাক। দেয়াল, ফুলতোল। রুমাল, 
হাড় ছেলে প্রভৃতি চলতি ভাষার শব্দ ছাড়া পটবন-পরিহিত, আত্মবিস্থত, 
মতি, নদীজপমালাবত প্রভৃতি সাধু ভাষার শব্দেও এই রীতি দেরিতে 
পাওয়া যার। বি্যানিধি মহাশয় তাই স্পষ্টতঃ 


নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন 
বাঙ্দালাতে বহুবীহি সমাসে বিশেষ আছে, ক্রংপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণপদ বিশেগ্ের 


বস্তুতঃ, ‘গোলাভরা’কে সপ্তমীতৎপুরুষ বলিলে ' 


ংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা " ৫ 


পরে যায়’ (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পূ ২১৭)। এতৎনত্েও বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থে এ 
জাতীয় শব্দকে যে বিভিন্ন সমাসের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, তাহার কোন যুক্তি 
যুক্ত কারণ খুঁজিরা পাওয়া বার না। বস্তুতঃ তাহাতে অর্থের স্সঙ্গতি করাও 
কঠিন হইয়! দাড়ায় । সমাননিরূপণের নময় অর্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
দরকার৪-_অর্থঙ্দতি থাকিলে একই পদকে বিভিন্ন সমাসদিদ্ধ বলিতেও কোন 
আপত্তি নাই। 

যত দিন সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইবে, তত দিন সংস্কৃতের 
নিয়ম একেবারে উপেক্ষা কর! সন্মত হইবে না। সংস্কৃত নিয়মানগসারে প্রভাকর, 
বিভাকর প্রভৃতি শবে ষ্ঠীতৎপুরুষ ন! বলিয়া উপপদ তৎপুরুষ বলিবার কি 
কারণ থাকিতে পারে ? উপপদ তৎপুরুষ করিলে সংস্কৃতে এগুলির রূপ দাড়াইবে 
কর্মকার, চর্মকারের মত প্রভাকার, বিভাকার। অবশ্য ধনহীন প্রভৃতি শব্দের 
বেলায় হয়ত আমর] সংস্কৃত নিয়ম যথাযথ অস্থুনরণ না করিতেও পারি । ‘ধনের 
দ্বারা হীন” এরূপ ব্যাববাক্য বাংলায় অতিশয় বিনদৃশ বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে 
“ধনে হীন? বলিয়া সপ্তমীতৎপুরুষ করিলে শোভন হইতে পারে। বক্তার 
অভিপ্রেত অর্থান্ুনারে সংস্কৃতে যখন কারক ও বিভক্তি ব্যবহারে স্বাধীনতা 
স্বীকৃত হইয়াছে (বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবন্তি ), তখন ইহা একেবারে সংস্কৃত- 
বিরোধীও হইবে না। বাংল! নমাসের বহু স্থলে এইরূপ খুঁটিনাটি আলোচনার 
যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

এইবার আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃত-নিয়মবিরোধী বহুলপ্রচলিত কতকগুলি 
শব্দের আলোচনা করিব। নির্দোষী, নিরপরাধী প্রভৃতি শব্দ বাংলা ব্যাকরণে 
সাধারণতঃ অশুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে । অথচ এজাতীয় অজন্র প্রয়োগ 
লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়-_সাহিত্যিকদের লেখায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি শব্দ উদ্ধত হইতে পারে__নিষ্করুণ, নির্ভাবনা, 
নিরাশা, নিরভিমানী, নিলিপ্ত, নিবিরোধী, নিরুদ্বিগ, নিরুদ্দি, নিঃবঙ্গী. নিরলস, 
নিধিবাদী, নির্বারিত, নিরানজ্ত, নিশ্চঞ্চল (রবীন্দ্রনাথ)। নিরবচ্ছিন্ন, নিরবদ্ধ, 


৪। যথাসন্তব সমস্তমান পদের সাহায্যে এই অর্থ নিরূপণের চেষ্টাই ব্যাবাঁক্যের কার্য 
এজগ্ত ব্যাদবাঁকো সমস্তমান পদীতিরিক্ত নূতন পদসন্নিবেশ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে |. 
বস্তুতঃ খাইথরচে'র ব্যাসবাক্য খাওয়ার থরচ’ না করিয়া 'খাইর খরচ" বলা উচিত। (খাওয়া 
অর্থে খাঁই শব্দের প্রচলন উত্তরবঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় ) | অন্তত্রও এইরূপ । 


৬ 


ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


নিরশন প্রভৃতি শব্দ সংস্কতেও একেবারে অপরিচিত নর । এরূপ ক্ষেত্রে 
এতগুলি শব্দকে ভ্রান্ত বলিয়া ঘোৰণা করিয়া লাভ নাই । বরঞ্চ “নি” শব্দ 
এখানে অভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিয়া এগুলিকে নঞ্তৎপুরুষ বা 
প্রাদিতৎপুরুষের রূপভেদ বলিয়। ধরিয়া লইতে হইবে । 

সচল, সচকিত, সশঙ্কিত, সক্ষম, সঠিক, সকাতর, সকরুণ, সচঞ্চল (আনন্দের 
সচঞ্চল লীলা রত্বাকর__নবীনচন্দ্র ) প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃত ব্যাকরণের 
নিয়মানুনারে অশুদ্ধ বলির! প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাংলায় বহুল ব্যবহারের 
দিকে লক্ষ্য রাথিরা ইহাদেরও একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তুতঃ এসকল 
স্থানে সংস্কৃত নিয়মানুনারে বহুত্রীহি সমান হয় নাই_-এখানে সংস্কৃতের মত 
‘স’ ‘সহ’র বিরতি নয় ইহা! বাংলার আতিশয্যবাচক স্বতন্ত্র শব্দ বা অর্থহীন 
ধ্বনি মাত্র । চলতি ভাষার ‘সাবকাশ’ শব্দেও এই ‘স'-এরই সন্ধান মিলে। 
বলরাম কবিশেখর তাহার কালিকামঙ্গলে “সাদর করিয়!' প্রয়োগে এই “নাই 
ব্যবহার করিয়াছেন। 

বাংলা শব্দে গঠিত বহুত্রীহি নমাসে অনেক স্থানে পরপদে আকারযোগের 
যে প্রথ| দেখিতে পাওয়া যার, বাংলার ব্যবহৃত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দেও সেই 
নিয়ম অনুস্থত হইতেছে দেখা যায় অভাগা, হতভাগা, দুর্ভাগা, নির্জল1,, 
নিক্ষল! প্রভৃতি শব্দে ইহার দৃষ্টান্ত মিলে । অথচ সংস্কতমতে যেখানে আকার 
অভিপ্রেত, সেখানে “ঈ'কার ব্যবহারের ঝোঁক দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 
নহকর্মী, সেহধমী, বিধর্মী, জীবাগুনাশধর্মী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য ঈ-কার সংস্কৃত- 
মতে সমর্থন করা কঠিন। অবশ্য সংস্কতেও সহধয়িণী শব্দের প্রয়োগ আছে। 
নমাসান্তবর্তা বিশেষণ মহৎ শব্দকে মহারূপে পরিবর্তনের বিধান সংস্কতে 
থাকিলেও বাংলায় এখন অনেকেই মহদুপকার, মহদাশয় বা মহদস্তঃকরণ ব্যক্তি 
লিখিতে ছিধা বোধ করেন না। অবশ্য এখনও কেহ মহৎপুরুৰ শব্দ প্রয়োগ 


করিতে আরম্ভ করেন নাই। পক্ষান্তরে সংস্কতমতে অকারাস্ত মহারাজ শব্দই 
বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাংলায় রাজার সাদৃশ্যে মহারাজা শব্দ 
, ব্যবহার করিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করেন না। বাংলায় পন্থা একটি স্বতন্ত্র 
“ব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় কর্মপন্থা প্রভৃতির প্রয়োগ চলিতেছে। ভাষার ও 

. বৈচিত্ৰ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মতই ছুরবগাহ ! 
অনুবাদমূলক বিলাতিগদ্ধি কতকগুলি শব্দের সন্তেষিজনক বিশ্লেষণ 
ছুঃসাধ্য। ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ- 


বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৭ 


যোগ্য ।৫ বস্তুতঃ এগুলি ইংরাজির আক্ষরিক অন্বাদ-_শব্গুলির বিশ্লেষণের 
দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যায় না। জন্মবাষিকী, শতবাষিকী প্রভৃতি শব্দ 
সম্বন্ধেও ও একই কথা। মনোমুগ্ধকর, আইন অমান্তকারী, সাধ্যাতীত, 
সহশক্তি প্রভৃতি স্থানে বিশেষণ পদগুলি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ধরিতে 
হইবে । বস্তুতঃ চলতি গ্রাম্য ভাষায় কোথাও কোথাও মান্য, অমান্য ও সাধ্য 
স্বতন্ত্রভাবেও বিশেয্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

কৃৎপ্রত্যয় ।-_কত্প্রত্যরের মধ্যে শতৃ, শানচ, ও ক্ত প্রত্যয়ের ব্যবহারের 
বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য । চলতি বাংলার শতৃ প্রত্যয়ের বাংলা রূপের 
নিদর্শন উঠন্ত, পড়ন্ত, বাড়ন্ত, জলন্ত, চলন্ত, ঘুমন্ত, গড়তি বেলা, উঠতি বয়স, 
বহত নদী প্রভৃতি শব্দের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে বা 
সাধু ভাষায় এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় না। তাহার স্থলে শানচ, প্রত্যয়ের 
বা তাহার “মান"রূপের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় ॥ সংস্কৃত ব্যাকরণের 
নিয়মানুসারে এই প্রত্যয় কেবল আত্মনেপদী ধাতুর পরই ব্যবহৃত হইতে পারে। 
বাংলায় কিন্তু ইহা নিধিচারে ব্যবহৃত হইতেছে । এমন কি, শব্দের পরও এই 
প্রত্যয়ের ব্যবহার করিয়া ‘অস্তমান' শব সৃষ্টি করা হইয়াছে । এইরূপ অবাধ 
প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে চলমান, ভ্রাম্যমাণ, মুহ্মান, রুদ্যমান, ভাসমান, 
মজ্জমান, প্রশংসমান, স্ুটমান প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এই প্রসঙ্গে বক্ষ্যমাণ শব্দটী উল্লেখযোগ্য । আকৃতি দর্শনে কেহ কেহ ইহাকে 
চলমানাদি শব্দের মতই ব্যবহার করিয়! থাকেন সত্য, তবে ইহার আসল 
অর্থ__“যাহা বলা হইতেছে" নয়, কিন্ত “যাহা বলা হইবে !” 

ক্ত প্রত্যয় ব্যবহারে বাংলায় যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তাহার মধ্যে বাংলা 
শব্দে ধ্বনিগৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মনে হয়। তাই মূল ধাতুকে 
অকারণে ণিজস্ত করা হয় এবং প্রত্যয়ের পূর্বে ই-কার যুক্ত হয়। ফলে 
বিস্তৃত স্থলে বিস্তারিত, প্রস্তুত স্থলে প্রস্তাবিত, অনুদিত স্থলে অন্বাদিত, খাত 
স্থলে খনিত, স্পৃষ্ট স্থলে স্পশিত, কৃষ্ট স্থলে কধিত, ব্যুঢ স্থলে বিবাহিত, আবৃত 
স্থলে আবরিত, আত্বত স্থলে আহরিত, ক্ষীণ স্থলে ক্ষয়িত, বিবৃত স্থলে 


৫| নূতন শব্দ গঠনের সময় বিশেষ সতর্ক না হইলেই এইরূপ অস্গবিধায় পড়িতে হয়। 
এই অনতর্কতার ফলে বতমানে বাংল! অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হইয়। পড়িতেছে_ইংরাঁজি- 
অভিজ্ঞ পাঠককে বহু স্থলে ইংরীজির মারফত বাংলার অর্থ করিতে হয়। ইহ বিশেষ দুঃখের 
কথ] সন্দেহ নাই । 


্ ভাব। সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিবরিত, নিক্ত স্থলে নিঞ্চিত, বিতীর্ণ স্থলে বিতরিত প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ১ 

সকৰ্মক ধাতু স্ত প্রত্যয়ান্ত হইলে তাহা কর্মের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে। বর্পনষ্ট বলিতে আমরা যাহাকে দংশন কর! হইয়াছে তাহাকে 
বুঝি, দংশনকর্তাকে বুঝি না। কচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত 
পণ্ডিতগণ এই ব্যতিক্রমকে সমর্থন করিবার জন্য বিপুল আয়াস স্বীকার 
করিয়াছেন। চলতি বাংলায় কিন্ত এইরূপ একাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওর। যাইতে পারে-_শ্রুত আছি, জ্ঞাত আছি, তুমি 
ভুক্ত ন! অভুক্ত, তিনি স্বীকৃত হইলেন । নংস্কতরনিকের নিকট বাংলায় এই 
প্রয়োগগুলি বিশেষ কৌতূহলের বিষয় নন্দেহ নাই ॥ 

‘অনীর’ প্রত্যয়ান্ত শব্দও বাংলায় কখনও কখনও কর্তাকে বুঝার 
ব্যাকরণের ভাষার প্রত্যযনটি কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্ান্ত__আকর্ষণীয় ; 
তুলনীয়__লোভনীয়, রমণীর ইত্যাদি। নিঞ্চন, জন, জাগ্রত- শব্দগুলি 
সমস্ত দোষক্রটি সত্বেও আজ বাংলায় তাহাদের অধিকার পাকা করিয়া 
লইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গেই নামধাতুর কয়েকটি বিচিত্র প্রয়োগের উল্লেখ কর! দরকার । 
অবশ কতপ্রত্যরের সহিতই বাংলায় এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাদের মধ্যে স্্ানায়মান, ঘনায়মান, শ্তামারমান, দীর্ঘায়িত, তরঙ্গারিত প্রভৃতি 
শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণনিরিষ্ট অর্থের সন্ধান পাওয়। গেলেও বূপায়িত, লীলায়িত 
এবং রবীন্দ্রনাথের বহুশাখায়িত ও অলঙ্করণরেখারিত প্রভৃতি শব্দ নৃতন অর্থে 
রচিত হইয়াছে মনে হয়। এখানেও শব্দকে পল্পবিত করিয়া তাহার ধ্বনি- 
গাস্তীধ স্থির প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থথের বিষয়, এইরূপভাবে নৃতন 
রচিত উদ্বেলিত, ব্যাকুলিত শব্দ আপাততৃষ্টিতে অশুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও 


ইহাদিগকে সংস্কৃত নিয়ম অঙ্গনারে অনায়ানেই সমর্থন করা যায়। 


করিতেছে, ব্যাকুল করিতেছে, এই অর্থে উদ্বেল ও 
নিয়া তাহার পরে ‘ক্র’ প্রত্যয়যোগে সৃষ্ট 


_“বাকুলীকৃত’। প্রচলিত অর্থের সঙ্গে এই অর্থের বিশেষ কিছু বিরোধ নাই। 


প্রত্যয় ।__খাটা বাংলা ্বীপ্রত্যয় সাধারণত: ঈ বা ইনী। 
শব প্রত্যয় বাংলার ব্যবহৃত সংস্কৃত 


যায়। অভাগী, অভাগিনী, হতভা 


উদ্বেল 
ব্যাকুলকে নামধাতু করিয়া 
শব্দ দুইটির অর্থ দাড়ায় ‘উদ্বেলীকৃত’, 


২ 
এই 
“ব্দেও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা! 
গী, হতভাগিনী, অধীনী, ননদিনী, ননদী, 


বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ন্‌ 


দিগন্রী, ভয়ংকরী, কিংকরী, চন্দ্রবদনী, স্থকেশিনী অর্ধার্সিনী, হেমার্দিনী, 
ভূজঙ্গিনী, উন্মাদিনী__ইহাদের কোনটাই সংস্কৃত নিয়মান্থসারে ঠিক শুদ্ধ না 
হইলেও বাংলার রীতি অনুসারে দোবহীন। চণ্ডীদানের সৃজকিনী, কত্তিবানের 
পাপিষ্ঠী বাংলার এই রীতিরই সাক্ষ্য বহন করে। সম্ভবতঃ এই প্রথার অস্থসরণ 
করিয়াই মধুন্থদন গারকী, নারকী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি যত বড় নাহিত্যিকই হউন না কেন, নৃতন শব্দ 
সৃষ্টি করিলেই ভাষা তাহা নিধিবাদে মানিয়া লয় না। তাই বাংলা ভাষায় 
চণ্ডীদান, কৃত্তিবান বা মধুষ্থদনের দৃষ্টান্ত অনুস্থত হয় নাই। তবে ব্যাকরণ-' 
রচরিতার পক্ষে বাংলার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার কারণ 
নাই। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র তাহা করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই 
বলিয়াছেন-__“বাংলায় স্ত্রীলিক্দে ‘ইনি’ “ই” পাওয়া যায়, কিন্ত তাহ! সংস্কত- 
ব্যাকরণের ছাচ মানে না। নে বাঙালী হইয়া আর এক পদার্থ হইয়া গেছে। 
তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে ।--.সংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলি্গে 
আকার মানে না, এই জন্য নে অধীনাকে অধীনি বলে” (রচনাবলী ১২।৪৭০)। 
এই প্রসঙ্গে অরণ্যানী শব্দের আদর্শে রচিত বনানী শব্দটি স্মরণীয় । 

পুরাণ বাংলায় কোন কোন স্থলে আকারান্ত বালা, প্রিয়া প্রভৃতি শব্দ 
ন্্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত ন! হইয়া পুংলিদ্দেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আকারান্ত বলিয়াই 
শব্দকে স্ত্রীলিত্ঘ বলির! মনে করিবার দৃষ্টান্তও বাংলায় পাওয়া বায়। তাই 
অণিমা, নীলিমা, সবিতা প্রভৃতি মেয়েদের নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়_ 
সাহিত্যের ভাষায়ও কোন কোন স্থলে নীলিমা প্রভৃতির বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গের 
ব্যবহার দেখা যায়। 

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলায় স্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে দুই একটি কথা 
বলা দরকার | বিশেষণে স্ত্ীপ্রত্যয়ের ব্যবহার দিন দিন কমিয়া যাইতে 
খাকিলেও স্ত্রী প্রত্যয়াস্ত শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক বাড়িয়া যাইতেছে । বস্তুতঃ 
অনেক ক্ষেত্রে একরূপ অকারণেই স্তরীপ্রত্যরের ব্যবহার কর! হইরা থাকে। 
উদ্দাহরণ__-শতবার্ধিকী, স্বতিবাধিকী, মৃত্যুবাধিকী, জন্মবাধিকী, চয়নিকা, 


৬। অবশ্য ছুই এক স্থলে যে মে আকারও ব্যবহার করে না, এমন নয়। অপ্রয়োজনেও 
সে ‘আম্পদ’ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে যাইয়া “আম্পদা! ব্যবহার করিয়া বসে। যথা, অন্ধাম্পদা, 
স্নেহাম্পদা প্রভৃতি । 


১০ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 
চলস্তিকা, রবিদীপিতা, বিবরণী প্রভৃতি । কোন কোন স্থানে এগুলিকে পুংলিঙ্গ 
শব্দের বিশেবণরূপেও ব্যবহার কর! হয়। বধা, আগমনী গান, জন্মবাধিকী 
উত্নব, সংশোধনী প্রস্তাব । রামেন্দ্রহুন্দর বহু দিন পূর্বে তাহার বাংলা 
ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধে এ জাতীয় প্রয়োগের নিন্দা করিয়াছিলেন-__প্রযোক্তা- 
দিগের দগুবিধানেও তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আসল কথা এই যে, 
বাঙালি গালভরা শব্দ ব্যবহার করিতে চার-_এজন্য শেষের স্বরকে দীর্ঘ 
করিতে পারিলে স্থবিধা হয় এবং এ স্থুবিধা স্্রীলিঙ্গের ঈ প্রত্যয়ে পাওয়া 
যায় বলিয়াই স্ত্রীলিঙ্দ শব্দ ব্যবহারে তাহার আগ্রহ__এ বিষয়ে সে 
দিগ বিদিগ জ্ঞানশূন্য । 
ভদ্ধিত প্রত্যন্ন সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে পর্চক” নামে প্রচলিত 
প্রত্যয়টির বহুল ব্যবহার আধুনিক বাংলায় দেখা যাইতেছে। কোন বিশেষ্যকে 
বিশেষণরূপে ব্যবহার করিতে হইলে প্রায়শঃ এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়া! থাকে ॥ 
তবে নবগঠিত শব্দগুলির স্থলে এই ব্যাপারে প্রাচীন নিয়ম সাধারণতঃ অনুস্থত 
হয় ন|। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অঙ্গুসারে এই প্রত্যয় যোগ করিলে 
সাধারণতঃ পূর্বপদের প্রথম স্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হর, বিশেষ বিশেষ স্থলে উভয় 
পদেরই প্রথম স্বর ব! দ্বিতীয় পদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়। বাংলায় কিন্ত 
বেশির ভাগ স্থলেই পরপদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি করা হয়। যথা__-অর্থ নৈতিক, 
সমাজতান্ত্রিক, সমসাময়িক ৷ প্রাচীন শব্দের বেলারও দুই এক স্থলে এই রীতির 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রাচীন মতাহুসারে এঁহুলৌকিক না লিথিয়া 
কেহ কেহ ইহলৌকিক লিখিয়া থাকেন। অথচ ইংরাজি রীতির অন্ধ 
অহকরণে রচিত আন্তর্জাতিক, আন্তঃপ্রাদেশিক প্রভৃতি শবে ছুই পদেরই বৃদ্ধি 
করা হইয়া থাকে । 
কালবাচিক অব্যর শব্দের পরে বিহিত তন প্রত 
অন্ত্রও ব্যবহৃত হইতেছে। , বথা_ উন, উচ্চতন, পূর্বতন, নিক্নতন 
প্রস্থতি। আলু ও মতুপ, প্রত্যয়ের ব্যবহারেও এইরূপ ব্যাপকতা লক্ষিত হয় ॥ 
জ্ঞান্যান্‌, ভাগ্যিমান্‌ প্রভৃতি চলতি উচ্চারণ মতুপ প্রয়োগের অনুকুল । 
১ _ কতকগুলি বিশেশ্য শব্দের পরে ‘ভাব'বাচক “্তা' প্রত্যয় বৈয়াকরণের 
অকুটি সত্বেও অসস্কোচে ব্যবস্ৃত হইতেছে। টৃষ্টান্তস্বরূপ নির্ভরতা, নিশ্চয়তা, 
প্রসারতা, উৎকর্ষত| প্রভৃতি প্রয়োগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার 


বিশেষণ শব্দের পরেও ঈ-কার যোগ বাংলায় কুশলী, সাবধানী প্রভৃতি শবে 


যয় আধুনিক বাংলায় 
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দেখা যায়। সংস্কতানুসারে এগুলিকে স্বাধিক প্রত্যয় বলা চলে অর্থাৎ এগুলি 
মূল শব্দের নিজের অর্থই প্রকাশ করে মাত্র । অবশ্য বিশেষ্যূপে বিশেষণের 
এবং ৰিশেষণরূপে বিশেত্তের ব্যবহারও বাংলায় বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। 
সতত! শব্দে মূল শব্দের স্বরূপটিই উপেক্ষিত হইয়াছে । একত্র মিলিত অর্থে 
একত্রিত শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতের অনুমোদিত না হইলেও বাংলায় বহুল 
প্রচলিত। গালভরা শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শব্বগুলিকে ফাপাইয়৷ তুলিবার 
চূড়ান্ত নিদর্শন ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। 

এইরূপ আরও বহু শব ভাষার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । তাহাদের 
সংকলন ও সমালোচন বিশেষ বাঞ্ছনীয় । ভাষাতত্ববিদ্‌ ও সংস্কৃত ব্যাকরণে 
ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের সম্মিলিত চেষ্টাই ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। বাংল! 
ব্যাকরণকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য এ বিষয়ে স্ধীনমাজকে অবহিত 
হইতে হইবে। 
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শতাধিক বৎসর যাবৎ বাংলায় অনেক অভিধান সংকলিত হইয়াছে! 
ইহাদের মধ্যে বহু স্থলে সংকলগ্লিতাদের প্রচুর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের নিদর্শন 
বর্তমান থাকিলেও পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক অভিধানের অভাব এখনও দূরীভূত 
হইদ্রাছে বলা চলে না। অবশ্য বাংলা অভিধানের আদর্শ ও ক্রটিবিচ্যুতি 
সম্পর্কে বিশেষ কোনও আলোচনা হয় নাই। প্রকাশিত অভিধানের গুণাগুণ 
সম্পর্কে কোন বাদপ্রতিবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ অভিধান 
পর্যালোচনার অভ্যাস বাঙালি পাঠকসাধারণের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। 
ধাহার। মাঝে মাঝে অভিধান দেখেন তীাহারাও ইহার দোষগুণ লক্ষ্য 
করেন না। 
অভিধান শব্দের অর্থ নির্দেশ করে এবং নেই প্রসঙ্গে শব্দের রূপ ও অর্থ- 
পরিবর্তনের ধারার আভাস প্রদান করে। অভিধান ভাষার শব্দসম্পদের 
ধারক ও বাহক যুগে যুগে এই সম্পদ্‌ কিরূপে বৃদ্িপ্রাপ্ত হয় তাহার পরিচয় 
অভিধান হইতেই পাওয়া যায়। আদর্শ অভিধানে কালানুক্ৰমিক অর্থ- 
নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে থাকে প্রয়োগের উদ্বাহরণ। এ কার্য অতি দুরহ সন্দেহ 
নাই। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার “বঙ্গীয় শব্বকোষে’ এই দুরহ কার্ধ- 
সম্পাদনের কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার আকরনির্দেশ সর্বত্র ভ্মশূন্য না 
হইলেও বিশেষ উপযোগী। এ কার্ধে যতদিন পূর্ণ সাফল্য লাভ করা না 
যায়_যতদিন সমস্ত শব্দের সকল অর্থে প্রয়োগের উদাহরণ সংকলিত না হয় 
ততদিন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যে অভিধানে শব্দটি ও তাহার নির্দিষ্ট অর্থ 
অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে তাহার নাম করা যাইতে পারে। এ কাজ তেমন কঠিন 
না 
অমনের বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে অন্যত্র 


অপ্রাপ্ত অর্বাচীন শব্দ সম্পর্কে শব্কল্পদ্রমের দোহাই দেওয়। হইয়াছে। 
কোন শব্ধ বা কোন অর্থ কত প্রাচীন তাহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ স্থবিধা 
হয় | বিভিন্ন প্রদেশে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়া যায় যেগুলির বা যাহাদের বিশিষ্ট অর্থ অর্বাচীন কালে সেই নেই প্রদেশে 
প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণ সংস্কৃত অভিধানে ইহাদের আকর উল্লিখিত না 


ফলে 
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হওয়ায় অনুসন্ধানী পর্যালোচককে বিশেষ অস্থবিধায় পড়িতে হয় । শব্দকল্পদ্রুম 
হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা হইতেই আমরা জানিতে 
পারি ‘সধবা’ শব্দ জটাধরের অভিধানে ধরা আছে-_‘বালিশ ? শব্দের অধুনা 
প্রচলিত অর্থ শবমালা নামক অভিধানে উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলা 
অভিধানেও এইরূপ আকর নির্দেশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়__ 
অন্যথ| পদে পদে সন্দেহের সম্ভাবন1। 

নানা কারণে সাধারণ বাংলা অভিধানের অর্থনির্দেশ অনেক ক্ষেত্রে 
সন্তোষজনক নহে । নংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত অনেক সময় বাংলা অভিধানের 
অর্থনির্দেশ দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। এই অর্থনির্দেশ 
অনেক ক্ষেত্রেই তাহার নিকট অমূলক ও ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। মূল সংস্কতের 
অপব্যাখ্য। বা ছুর্বোধ্যতা, লেখকবিশেষের বিকৃত বা ভ্রান্ত প্রয়োগ, ব্যবহার 
ও আনল বস্তুর সহিত অপরিচয় ও অন্গমান এবং ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর 
প্রভৃতি কারণে অভিধানের অর্থনির্দেশে কিছু কিছু গোলমালের সৃষ্টি হইয়া 
থাকে। যথাযথ আকরনির্দেশের অভাবে গোলমালের স্থত্র খুঁজিয়া বাহির 
করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে । কোন শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কতোদ্ভূত 
এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিলেই আকরনির্দেশ সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক হইতে 
পারে না। সংস্কৃত বলিলেই একটা প্রাচীনতার ধারণা হয় । কিন্তু সংস্কৃতের 
আকরুতিবিশিষ্ট সমস্ত শব্দই প্রাচীন নয়__বহুলপ্রচলিত অনেক শব্দের সংস্কৃত 
অভিধানে কোনও স্থান নাই। মহালয়া, বৃদ্ধপ্রপৌত্র, ঝটিক। প্রভৃতি 
অতিপরিচিত শব্দও এই শ্রেণীভুক্ত । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতনমাজে এমন অনেক 
শব্দের ব্যবহার আছে যেগুলির প্রচলিত অর্থ সংস্কৃত অভিধানে নাই। তাহ। 
ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দী কি তাহার পূর্ব হইতেই পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রকাশের 
জন্য সংস্কতের আদর্শে এমন অনেক শব্দ গঠিত হইয়াছে যেগুলিকে সংস্কৃত 
বলিয়া নির্দেশ করিলেই তাহাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহাদের 
মধ্যে অনেকগুলি আবার সংস্কৃত ব্যাকরণবিরোধী-_ইংরেজী-অনভিজ্ঞ 
পণ্ডিতের কাছে অর্থহীন। আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক, জীবনবেদ প্রভৃতি 
অধুনাপ্রচলিত অগণিত শব্দ এই শ্রেণীতে পড়ে । 

বাংলা অভিধানে শব্দের অর্থনির্দেশ প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি সম্পর্কে 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ “্রন্দসী' শব্দ 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেদে ইহার অর্থ দ্যাবা- 


১৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


পৃথিবী বা স্ব্গমৰ্ত্য। সাধারণ সংস্কৃত অভিধানে শব্দটি নাই। বাংলা 
অভিধানে ও প্রয়োগে ইহার অর্থবিক্ৃতি ঘটিয়াছে। ‘মদকল’ শব্দের অম্রকোষ- 
ধৃত অর্থ মদমত্ত হস্তী--অৰ্বাচীন অভিধানে উল্লিখিত অর্থ মত্ততা জন্য অব্যক্ত 
মধুর ধ্বনিকারী । শেষোক্ত অর্থে ই- শব্দটি ভবভূতির উত্তররামচরিতে এবং 
মাইকেলের মেঘনাদবধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন অভিধানে 
এই অর্থ আদে উল্লিখিত হয় নাই। গহনার নৌকাকে চিত্রাঙ্কিত নৌকা বা 
“অনেক যাত্রী লইয়া চলাচলকারী নৌকাবিশেষ’ বলিলে ইহার প্রকৃত তাংপর্ষ 
ধরা পড়ে না। বস্তুতঃ নির্দিষ্ট ভাড়ায় নির্দিষ্ট স্থান হইতে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত 
নির্দিষ্ট সময়ে যে নৌকা যাত্রী লইয়! যাতায়াত করে তাহাই গহনার নৌকা। 
গণ্ডগ্রাম শব্দের অভিধানোক্ত অর্থ বড় গ্রাম__কিন্ত ব্যাবহারিক অর্থ ক্ষুদ্র 
গ্রামও উপেক্ষণীয় নয়। শেষোক্ত অর্থেই রবীন্দ্রনাথ “পোস্ট মাস্টার’ গল্পে ও 
“্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। মিত্র শব্দের অপভ্রংশ 
কূপে পরিচিত ইতু বা ইথু শব্দের ‘সুর্যপূজার ঘট’ এইরূপ অর্থ নির্দেশ করার 
কারণ বুঝ! যায় না। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন অর্থের মধ্যে এইটিকেই প্রথম 
স্থান দেও আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে । প্রথমে মুখ্য অর্থ উল্লেখ করিয়া পরে গৌণ 
ও লাক্ষণিক অর্থ নির্দেশ করাই সমীচীন পদ্ধতি। অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অর্থ- 
নির্দেশের আরও কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ 

কাকু__বক্রোক্তি) চার্বাক-_নাস্তিক মুনিবিশেষ_ইনি আত্মা, পরলোক. 
প্রভৃতিতে অবিশ্বীনী ছিলেন; নিবীত-_কঠে ধারণীয় যজ্ঞস্থত্র; প্রেত-_ 
(প্রধানতঃ নরকগামী বা অতৃপ্ত ) মুতের আত্মা) প্রেতকর্ম_ মৃতের দাহন ও 
সপিশীকরণাদি কার্য ; কর্মপ্রবচনীর-_অব্যয় পদবিশেষ-_যাহা কোন বিশেষ্য 
বা সর্বনামের পর ব্যবহৃত হইয়া উহাকে কোন কারকে আনয়ন করে বা 


বিভক্তিযুক্ত করে। অভিধানের অর্থনির্দেশে এ জাতীয় ক্রুটি প্রশংসনীয় 


নহে অথচ প্রচলিত অভিধানগুলিতে ইহাদের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নহে। 
ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে চাই সং 


স্কত অভিধানের সাহায্য ও 
শান্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতের আন্তরিক সহযোগিতা । 


উিপদেশ পরম্পরার আধার; যা 


হা উপদেশ পরম্পরারূপে আছে 
“ইতিহাম' শব্দের এই যে অর্থ কোন 


টা অভিধানে দেওয়া হইয়াছে ত 
বিনদৃশ বলিয়| মনে হর। শব্দটির তাৎপর্য < 


বাংলায় স্ুপরিচিত__অর্থ 
করিতে গিয়া বিভ্রান্তির সুষ্টি হইয়াছে মনে হয়। EE 


ংলা অভিধান সম্পর্কে কয়েকটি. কথা ১৫ 


অবশ্য সংস্কৃত পণ্ডিতগণও সৰ্বত্ৰ শব্দের অর্থ সম্পর্কে সর্বথা নিঃসন্দেহ নন 
সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থ নির্ণয় করা ছুঃনাধ্য । কাকপক্ষ এইরূপ একটি শব্দ । 
ইহার প্রাচীন আভিধানিক অর্থ বালকের শিখ|। রাজকুমারদের চঞ্চল 
কাকপক্ষের উল্লেখ পাওয়া বার__ইহার সংখ্যা ছিল পাঁচ । আধুনিক অভিধানের 
অর্থ ‘জুলগি’র সহিত ইহার সামঞ্স্ত হইতে পারে কিভাবে? গুটি’ এই অর্থ 
কতটা সঙ্গত ভাবিয়। দেখা দরকার ৷ কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন কোন পুথিতে 
রামের মাথার ‘পঞ্চঝুটী'র উল্লেখ কর! হইয়াছে। 'দময়ন্তীকথা'য দময়ন্তীর 
বর্ণনায় যে চিকিৎসাবিগ্ভার কথ! বলা হইয়াছে তাহাকে আধুনিক শ্ুশ্বযাবিদ্া 
কল্পনা কর! সেই প্রাচীন যুগের পক্ষে কত দূর সঙ্গত বল! কঠিন। মহাভারতে 
স্ত্রীলোককে কুচেল দ্বারা রক্ষা করার কথা বলা হইয়াছে__কিন্ত ময়লা কাপড় 
পরাইয়া প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করার কথা বড়ই বিসদৃশ বলিয়া 
বোধ হয়। সংশয় হয়, প্রক্কত অর্থ এখানে বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রাচীন 

ংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা | 

বাংল। অভিধানে মূলতঃ বাংল! ভাষার ব্যবহৃত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইবে ইহাই 
স্বাভাবিক। সংস্কৃত হইতে অনেক শব্দ বাংলায় গৃহীত হইরাছে__নৃতন 
নৃতন ভাব প্রকাশের জন্য বাংলার অনেক নৃতন শব্দ গঠিত হইয়াছে। 
সেগুলি বাংল! ভাষার অন্_স্ৃতরাং সেগুলি অবশ্যই অভিধানের অন্তু 
হইবে। বাংলায় সাধারণতঃ অপ্রচলিত যে সমস্ত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ শব্দ মুল বা 
পরিবত্তিত অর্থে বিশিষ্ট লেখকের লেখায় কোথাও কখনও ব্যবহৃত হইয়াছে 
অভিধানে তাহাদেরও স্থান করিতে হইবে । মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির 
লেখায় এই জাতীয় অনেক শব্দ পাওয়া যায়। মাইকেলের বরকুচিরিচ্যমান, 
মহেষাস, কামধুক প্রভৃতি শব্ব__রবীন্দ্রনাথের কমিক, সাত্রাজিক বা 
সাম্রাজ্যিক, বিশ্বন্বহ, যৌলিন্য (-মৌলিকতা), কাকুধ্বনি (= ক্যাচ ক্যাচ 
শব), শান্ত্রিক (= শাস্ত্ৰীয়), উজ্জবলিত, চঞ্চলিত, নিজকীয় (স্বকীয়), 
কছুৎসাহী, পরিপ্রেক্ষণা (পরিপ্রেক্ষিত), খণ্ডিতা (=খণ্ডীক্বৃতা), দ্বৈপায়নতা, 
উতনর্জন, প্রদোষ (= উষ৷), ওকৰ্ষ্য প্ৰভৃতি শব্দ বাংলা অভিধানে গ্রহণ করিতে 
হইবে। দুঃখের কথা এই যে, বিশিষ্ট লেখকের ব্যবদ্ধত এইরূপ অজজ্ম শব্দ 
বাংলা অভিধানে স্থান পায় না; অথচ বাংলায় অব্যবন্ৃত-_অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যবহারের অযোগ্য--অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা অভিধানের কলেবর বুদ্ধি 
করিতেছে। ছ্ষ্াস্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বতাচি, স্বতোদ, উদ্বপন, 


১৬ " ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


উপারত, উদদীরিত, ধন, ধেয়, নন্দ্য, গন্তা, মতুঠকাম (?) এ জাতীয় প্রচুর 
শব্ধ বাংলা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় । “আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান” 
চিলস্তিকা'তেও এইরূপ অনেক শব্দ স্থান পাইয়াছে-_ুপ্রচলিত, 'প্রচলনযোগ্য” 
বা অল্গপ্রচলিত' ইহাদের কোন শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে না এমন শব্দের সংখ্যাও 
. উহাতে কম নয়। বাংলা অভিধানে সংস্কৃত শব্দের প্রাচ্য দর্শনে বিরক্ত 
হইয়া যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩২০ সালে প্রকাশিত তাহার “বাঙ্গাল! 
শ্ষকোষের শ্ছিচনা"র বাংলা-অভিধান হইতে সংস্কৃত শব বর্জনের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন । সম্পূর্ণ না হইলেও অন্ততঃ আংশিক ভাবে তাহার প্রস্তাব 
অঙ্গনারে কাধ করা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকার কারণ নাই। কিন্ত আজ 
প্রায় পঞ্চাশ বৎনর হইতে চলিল তাহার প্রস্তাব কোন অভিধান সংকলরিতার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 

অভিধানে বাংলায় ব্যবহৃত শব্বগ্রহণ সম্পর্কে কিছ বিচার-বিবেচনার 
প্রয়োন আছে। বর্তমানে অনেক লেখক বাংলায় প্রতিদিন যে নৃতন 
নৃতন শব্দরাশির আমদানি করিতেছেন সেগুলি সকলই যে এখনই বাংল! 
অভিধানে গৃহীত হইতে পারিবে এমন কথা বলা যায় না। অর্থের অস্পষ্টতা 
ও ব্যাকরণের অবিশুদ্ধি সত্বেও কিছ কিছু শব্দ হয়ত ভাষায় চলিয়া যাইবে এবং 
কালক্রমে অভিধানে স্থান পাইবে। অভিধানে স্বীকৃতি লাভের পূর্বেই 
অনেকগুলির অকালমৃত্যু হইবে বলিয়া! আশঙ্কা হয়। ইতিমধ্যে তাহাদের 
দোষক্রটি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তবে ভাষা ও শব্দ বিষয়ে 
আমরা উদাসীন। প্রাচীন ধারা এখন নুপ্ত- পূর্বের মত পংক্তিব্যাখ্যা ও 
প্রতিটি শব্দের বিশ্লেষণে আমাদের আর রুচি নাই; আবার আধুনিক ধরনে 
ভাবার শব্দসম্পদ বিশ্লেষণে ও বিচারেও আমরা অভ্যস্ত হ 
যে কল গ্রন্থকার বাংল সাহিত্যের আসরে একটা নির্দিষ্ট স্থান লাভ করিবার 
সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তাহ 
হউক, শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক সং 


ক্ষিপ্ত মন্তব্যবহ অভিধানে অবশ্ই গ্রহণ 
করিতে হইবে। না হইলে পাঠকদের অস্থবিধার সু হইবে। সত্য সত্যই 
উপযুক্ত অভিধানের অভাবে প্রাচীন সাহিত্য বা আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে 


বাংলা অভিধান সম্বন্ধে করেকটি কথা ১৭ 


লেখা যাহাতে যথাসম্ভব অনায়াসে সাধারণ পাঠক সহজে বুঝিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বোধ করি না। তাহাদের ব্যবহৃত শব্দের স্বতন্ত্র 
অভিধান ত দূরের কথা সাধারণ অভিধানের মধ্যেও তাহাদের সকলের স্থান 
নাই। বস্তুতঃ, সমগ্র বাংলা! সাহিত্য পুষ্থান্থপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
অভিধান-নংকলনের কাজে এখনও হাত দেওয়া হয় নাই। একাজ 
একজনের দ্বার! সম্পন্ন হইতে পারে না__এজন্য চাই বহুজনের সমবেত সঙ্ববদ্ধ 
গ্রচেষ্টা। পুনার ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট বৈজ্ঞানিক ধরনে সংস্কৃত 
ভাষার অভিধান-প্রণযনে ব্রতী হইয়া দেশবিদেশের সংস্কৃত-পঙ্িতনমাজের 
সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন__বিভিন্ন পণ্ডিতের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে 
শব্দসংকলন করান এই প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রেত। : সংকলিত শব্দগুলি কালাহ- 
ক্রমে সজ্জিত করিয়! অভিধানে সন্নিবেশিত হইবে । পনেরো বছরের মধ্যে 
তাহারা এই বিশাল অভিধান প্রকাশ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন 
ভারত সরকারের সহায়তায় কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা হিন্দীভাষার অভিধান 
'শন্বসাগর'কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা হইতে সংকলিত শঝের সমাবেশে পুর্ণাদ 
করিবার কার্ধে ব্রতী হইরাছেন। বাংলা অভিধানের বেলায়ও অঙ্থরণ 
আয়োজনের আবশ্যকতা আছে-_বঙ্দীর সাহিত্য পরিষৎ বা৷ কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন। 


প্রকীর্ণকোষ 


শব্দের অর্থনির্দেশই অভিধানের মুখ্য লক্ষ্য । কোন বন্তর বিস্তৃত পরিচয়- 
প্রদান অভিধানের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। বস্ততঃ এরূপ পরিচয় 
দিতে হইলে অভিধানের কলেবর যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে উহা! সাধারণ 
ব্যবহারের অযোগ্য হুইয়া দ্রাড়াইবে। সংস্কৃতির শব্দকল্পদ্রুম ও বাঁচস্পত্য 
এবং বাংলার বিশ্বকোষ নানা দিক্‌ দিয়! মূল্যবান ও উপযোগী হইলেও সব 
সময় ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। অথচ সুলভ ও স্ুব্যবহার্ধ এই জাতীয় 
একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে । ইংরেজীতে এরূপ গ্রন্থের অভাব 
নাই। অভিধানের মত এইরূপ প্রকীর্ণকোষ বা সাইক্লোপিডিয়| শিক্ষিত 
ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে অপরিহার্য । যিনি যে জাতীয় গ্রস্থই আলোচনা করুন 
না কেন মাঝে মাঝে তাহাকে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয় যাহার 
প্রকৃত তাৎপর্য সাধারণ অভিধানের সাহায্যে সুস্পষ্ট হইতে পারে না। ক্ষুদ্র 
নাইক্লোপিডিয়া কিন্ত সহজে সকল সমস্তার সুষ্ঠ সমাধানের সহায়ত! করিয়া 
থাকে । বাংলা গ্রন্থপাঠের সময়ও নান! সমস্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু বাংলার 
সাহিত্যক্ষেত্রে সমাধানের উপায় স্থলভ নহে__অনেক স্থলে একেবারে অলভ্য 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

বাংলা গ্রন্থে এতিহাসিক বা পৌরাণিক যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া 
যায় তাহাদের পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ কর! চলিলেও বাংলার 
এতিহ্বিষয়ক'অনেক প্রনদ্দেরই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান সাধারণ বাংলা গ্রন্থে 
দুর্ভি। এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজেও যতটুকু ধারণা আছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে 
অল্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, বিকুত বাস্রান্ত। প্রাচীন রতিহের ধারা আজ অনেকাংশে 
ব্যাহত- প্রাচীন সম্প্রদায় আজ অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছি্র_গ্রাচীন সংস্কারের 
ধারক বাহক সংস্কত-পণ্ডিতসশ্পদায়ের সহিত আজ বাংলা সাহিত্যের যোগ- 
সূত্ৰ ্ষীণ। সুতরাং এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের পথও লুপ্তপ্রায়। ফলে আমাদের 
প্রাচীন রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান ধর্মকর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও রহস্ত হৃদয়দম 
করা আজ দুঃসাধ্য হইয়! দাড়াইয়াছে। আধুনিককালে প্রচলিত পাল- 
পার্বণের পূর্ণ পরিচয় জানিবার সহজ কোন উপায় নাই। দণ্ডীরাজার 


প্রকীর্ণকোষ ১৯ 


উপাখ্যান, যযাতির নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি এককালে বাংলাদেশে বহুলপ্রচলিত 
স্বতন্ব পুরাণকাহিনীর কথা বাঙালির কাছে পরিচিত করাইবার তেমন কোন 
ব্যবস্থা নাই । অন্যান্য আরও অনেক বিষয় সম্পর্কেই বাঙালির জানিবার 
বুঝিবার ইচ্ছা পূরণ করিবার কোনও পথ নাই। বাঙালি পাঠকের জানিবার 
কৌতুহলও তাই কমিরা গিয়াছে মনে হর-_উথায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং 
অনোরথাঃ।” বাংলা গল্প উপন্যাসে ইদ পরব, জিতাষ্টমী প্রভৃতির উল্লেখ 
বাঙালি পাঠকের অঙ্ুনন্ধিৎসা জাগ্রত করে না-_-কোন উৎসবের কথা বলা 
হইতেছে এইটুকু বুঝিয়াই সে সন্তোষ লাভ করে। বস্তুতঃ দীর্ঘ দিন ধরিয়া 
আমাদের পঠনপাঠনের যে ধার! চলিয়া আসিতেছে তাহাতে অনেক বিষয়েরই 
বিস্তৃত বিবরণ বা পরিচয় পাইবার জন্য আমরা উদগ্রীব হই না। নিদিষ্ট 
পশ্ুপক্ষী বৃক্ষলতার অর্থ বুঝাইতে গিয়! সংস্কত-টাকাকারেরা প্রায়ই পশুবিশেষ, 
পক্ষিবিশেষ এইটুকু মাত্র বলিয়া কার্ধ সমাধা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান 
জগতের লোক ত এত অল্পে সন্ষ্ট হইতে চাহে না_-তাহাদের জানিবার ও 
বুঝিবার আগ্রহ অফুরন্ত। নেই আগ্রহ মিটাইবার জন্যই নানা 
ধরনের সাইক্লোপিডিয়ার স্থষ্টি। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে আমাদের 
দেশে মান্ষের এই স্বাভাবিক আগ্রহ স্তব্ধ হইয়া আছে। যথোচিত 
উপকরণ পাইলেই অগ্নিকণা-ম্পর্শে বারুদের মত সে আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়া 
উঠিবে। 

যাহার জ্ঞানী গুণী ও দেশের হিতাকাজ্জী তাহাদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া 
দরকাঁর-__আমাদেব জ্ঞানরাজ্যের এই নিদারুণ অভাব দূর করিবার জন্য 
তাহাদিগকে তৎপর হইতে হইবে। খুবই আশার কথা, শ্রীযুক্ত রাজশেখর 
বন্ুর মত একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিক ও অভিধানকার সম্প্রতি ‘দেশ’ পত্রিকার 
মধ্য দিয়া! এদিকে স্থুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন_-তিনি একখানা 
বাংলা সাইক্লোপিডিয়া বা বিষরকোষ'-নংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন । আমি তাহার মূল প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। 
তবে প্রসঙ্গত: তাহার প্রস্তাবের ছুই-একটি খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আমার 
বক্তব্য উপস্থাপিত করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি । 

প্রস্তাবিত গ্রন্থের নাম ‘বিষয়কোষ’ না করিয়া প্রকীর্ণকোষ' করিলে কেমন 
হয় ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। “বিষয়কোষ' শব্দের অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট 
বলিয়। মনে হয়, ‘বিভিন্ন বিষয়ের কোষ'__নামের তাৎপর্য যদি এইরূপ হয় 


হর ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


তাহা হইলে সংস্কত সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত প্রকীর্ণ শব্দটি ব্যবহার করিলে 
অর্থ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইতে পারে । 

্রন্থপ্রণয়নের ভার কোনও প্রতিষ্ঠানেরই লওয়া উচিত সন্দেহ নাই। 
নানা দেশের নানা বিদ্ংপ্রতিষ্ঠান হইতে এই জাতীয় কার্য সম্পাদিত হইয়া 
থাকে। আমাদের দেশেও কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে হিন্দীর 
বিশাল অভিধান “শব্দনাগর’ প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার পরিবধিত ও 
সংশোধিত নূতন সংস্করণ-প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানই 
সম্প্রতি হিন্দী সাহিত্যের ব্যাপক ইতিহাস-সংকলনের কার্যে ব্রতী হইয়াছেন । 
বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের হিন্দী অনুবাদের কার্যও এই প্রতিষ্ঠান 
নিয়মিত করিরা যাইতেছেন। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলা দেশের কোন 
প্রতিষ্ঠান হইতে যৌথ প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কাধ সুসম্পন্ন হইবার দৃষ্টান্ত তেমন 
দেখা যায় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কল্পনাই থাকিরা যায়__কার্ষে 
রূপান্তরিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে না। 

বাংলা দেশের বেশির ভাগ বড় কাজই ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগ ও চেষ্টায় 
সম্পাদিত হইয়াছে। বাংলার “শবকল্পদ্রম” রাজা রাধাকান্ত- দেবের অক্ষয় 
কীত্তি_-বজ্গীয় শব্দকোষ” দরিদ্র পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু 
বৎসরের অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অপূর্ব নিদর্শন__শ্রীরাঁজশেখর বস্ছর 
অতুলনীয় নিষ্ঠা ও অসাধারণ দূরদশিতার সাক্ষী “চলন্তিকা”। ইহা ছাড়া, 
রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদি গ্রন্থ ও তাহাদের অন্ুবাদ-প্রচারে বর্ধমানের 
মহারাজা, কালীপ্রনন্ন সিংহ ও মহারাজা মধণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নাম 
চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । জমিদারি-বিলোপ ও অন্যান্য কারণে আজ এ 
জাতীয় কাজে বৈষয়িক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা বা.সাহায্য-লাভের সম্ভাবনা 
কম। তবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্ট। সরকারী সাহাধ্য-লাভে সার্থক হইয়া উঠিতে 
পারে। কিন্তু এমন ব্যক্তিই বা কোথায় যিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
বিদ্বন্মগুলীর সাহায্য ব্যতিরেকে এই বিরাট কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ 
হইবেন বা পাচজনের সহযোগিতা লাভ করিয়! কার্ধে অগ্রনর হইতে 
পারিবেন? এই দুর্লভ সম্ভাবনার উপর নির্ভর না করিয়া কোন উৎসাহী পুস্তক- 
প্রকাশক বদি শ্রীরাজশেখর বসুর মত ধীর স্থির কর্মীকে পুরোধা করিয়া এই 
কার্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে অচিরকাঁল মধ্যে সুফললাভের আশা কর! 
যাইতে পারে। বৃদ্ধ হইলেও রাজশেখরবাবু কর্সপন্থা নির্দিষ্ট করির। দিতে 


-_ প্রকীর্ণকোষ ২১ 


পারিবেন কার্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে নার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়া 
দিতে পারিবেন। যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন তাহাকে কার্যে রূপ দেওয়ার 
কুটনা যদি তিনি করিয়া দেন তাহা হইলে বাংলার একটি মস্ত অভাব দূরীভূত 
হইবে বলিয়া ভরনা করা যার ।৯ 
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১। সুখের বিষয়, সরকারী সহযোগিতায় বিভিন্ন ভাঁষায় এই কার্ধের হুত্রপাঁত হইয়াছে। 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বাংলা ভাবায় ‘ভারহকোষ' নামে এই জাতীয় একখানি কোষগ্রন্-সংকলনের 


কার্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন | 


স্বাধীন দেশে বাংলা ভাষা 


দীর্ঘকালের পরাধীনতার বন্ধন হইতে দেশ মুক্ত হইয়াছে । ফলে গুরুদায়িত্ব 
তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। সকল বিষয়ে আজ তাহাকে 
স্বাবলম্বী হইতে হইবে_পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না 
বিদেশের অন্ধ অন্থকরণ আর তাঁহার পক্ষে শোভা পাইবে না। কেবল বাহির 
হইতে নয়, অন্তর হইতে তাহাকে বিদেশী পরগাছা উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। 
বিদেশ হইতে নান! উপকরণ তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে নিজের পরিপুষ্ট 
ও শোভাবৃদ্ধির জন্য--তাহারই চাপে যাহাতে নিজের আকুতি ও প্রক্কৃতি 
বিরুত না হইয়া যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে_-আমাদের স্কুল কলেজ আফিস 
আদালত সভাসমিতির কাজকর্মে এখন হইতে যথানন্তব দেশীয় ভাষার 
আশ্রয়. লইতে হইবে । বিদেশী ভাষাকে অবশ্য ত্যাগ করিলে চলিবে 
না। বিদেশের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বিদেশী ভাষাকে 
গ্রহণ করিতে হইবে, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা নিজের দেশীয় 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য অর্জন করা অনেকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে, কিন্তু তাই 
বলিয়া একই প্রদেশের মধ্যে পরস্পর কথা বলায়, চিঠিপত্র লেখায় যে ইংরেজী- 
মিশ্রিত দেশীয় ভাষাপ্রয়োগের ব্যাধি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার 
আশু প্রতিবিধান অবশ্তকর্তব্য। চিঠিখানি যদি বা বাংলায় লিখি, তাহার 
শিরোনাম! ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার লোভ আমরা কয়জন সংবরণ করিতে 
পারি? কয়জনে নিজের বইয়ে মালিকের নাম হিসাবে নিজের নাম বাংলায় 
লিখিয়া রাখি? বাড়ীর নাম ও মালিকের নাম ইংরেজী হরফে বিজ্ঞাপিত 
করাই ম্র্ধাদাস্থচক বলিয়া ধারণা করি। অতি-সাধারণ ব্যক্তিও চিঠির 
কাগজের শিরোভাগে ইংরেজী অক্ষরে নিজের নাম মুদ্রিত করিয়াই গৌরব- 
বোধ করেন। ব্যাধির ব্যাপকতার ইহাই হইল প্রধান লক্ষণ। সকলকে 
সমবেত ভাবে একাগ্রচিত্তে সংকল্প করিয়া এই মানসিক ব্যাধি হইতে মুক্ত 
হইতে হইবে। ব্যাধিজনিত মোহ্‌ কাটিয়া গেলেই নিজের দেশের ভাষা ও 
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সাহিত্যের প্রতি প্রক্কত শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার উৎকর্ষসাধনের জন্য 
এ্কান্তিক আগ্রহ ও চেষ্ট| দেখা দিবে। 

অনেকের ধারণা নিজের মাতৃভাষা-শিক্ষার জন্ত বিশেষ যত্ব ও প্রয়াসের 
প্রয়োজন নাই । ফলে ইংরেজী শিক্ষার জন্য আমরা মে পরিমাণ পরিশ্রম করি 
মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য তদন্থপাতে কিছুই করি না। তাই যখন মাতৃভাষার 
মধ্য দিয়! কোন গুরু বিষয়ের আলোচনা করি তখন ভাষার অন্তরালে বিদেশী 
ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ইহার বিকট রূপ, ইহার দেশীয় আকৃতি ও বিদেশী 
প্রকৃতি সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে । বশত: 
চিন্তাধারা দেশীয় ধরনে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নাই । 
অন্থবাদের বেলা এই অক্ষমতা চরমমাত্রায উঠে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বাংলা . 
সংবাদপত্রে ইংরেজী সংবাদের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাহা পাঠকের 
নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে__তাহা পড়িয়া অনেক সময়ই মূলের তাৎপর্য ঠিক 
ধরিতে পারা যায় না। সেইজন্য অনেকে বাংলা সংবাদপত্র না পড়িয়া ইংরেজী 
সংবাদপত্র পড়িতে বাধ্য হন। জনসাধারণকে কোনরূপে দুধের আস্বাদ ঘোলে 
মিটাইয়া সন্তষ্ট থাকিতে হয়। বিদেশী ও দেশী উভয় ভাষারই সৌন্দৰ্য ও 
মাধু্ঘের আস্বাদ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয়। 

এই অস্থবিধ| দুর করিতে হইকে_দেশের জনসাধারণের মা দেশ- 
বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ও সুখ প্রবেশ করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাধীনতা 
সৌধের ভিত্তিপত্তন এইরূপ ভাবেই করিতে হইবে । দেশীয় ভাষা ও সা হিত্যের 
উৎকর্ষসাধন ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, একথা তুলিলে 
চলিবে না। সুখের বিষয়-_দেশের: শাষনব্যরহ্ার ভার যাহারা গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহার! এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সর্বোচ্চ 
মান পর্যন্ত দেশীয় ভাষার মধ্য দিয়াই হওয়া উচিত_এ বিষয়ে আজ মতদৈধ 
নাই। কিন্তু সর্ব বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রয়োগ-সম্প্রসারণের পূর্বে 
বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দ-বংকলনের সুব্যবস্থা 
অবশ্তকরণীয়। এইরূপ ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজীগদ্ধি ভাষা অনেক 
ক্ষেত্রে ইরেজী-না-জানা ব্যক্তির পক্ষে দুর্বোধ্য বা অন্যার্থবোৌধক হইয়া 
: পড়িয়াছে। লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন ও খেয়ালমত ইংরেজী শব্দের 


নীতি জট লে একজনের শব্দের 


সঙ্গে আর এক জনের শব্দের কোনও মিল থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে 


২৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ভাল মন্দ বিচার না৷ করিয়া এক জনের স্ষ্ট শব্দ অপরে গড্ডলিকা-প্রবাহের 
মত অনুকরণ করিয়া চলেন__বহু স্থলে অপ্রসিদ্ধ লেখকের সৃষ্ট উত্রষ্ট শব্দ 
সাহিত্য-ব্যবনায়ীর দৃষ্টি এড়াইরা বায় । ফলে এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে এক 
বিরাট্‌ বিশৃঙ্খলার রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যার। “সাহিত্যের হষ্টগোলে এমন 
শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে "রবীন্দ্রনাথের 
এই উক্তির াথার্থ্য আমর! পদে পদে অনুভব করিতেছি। মনীষিবর্গের দৃষ্টি 
এদিকে আকষ্ট হর নাই বলা যায় না। বহু দিন পূর্বে স্বৰ্গত গিরিশচন্দ্র বস্থ 
মহাশয় বিদেশী শব্দের আক্ষরিক অনুবাদের অহ্বিধার উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক বাংলায় ব্যবহৃত এই জাতীয় শব্দের একটি তালিকা 
ংকলন করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিরাছিলেন। 
অহ্থবাদ-চর্চা প্রবন্ধে তিনি ইংরেজীর অন্থবাদে সাধারণতঃ যেরূপ ক্রটিবিচ্যুতি 
পরিলক্ষিত হয়, তাহার আলোচনা করিরাছিলেন। ‘শব্দচয়ন’ প্রবন্ধে তিনি 
ইংরেজী শব্দের অন্থবাদ হিসাবে বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের দোষক্রটি 
দেখাইয়াছেন এবং অন্থবাদের নমুনা হিসাবে সংস্কৃত শব্দভাগ্ডার হইতে কতক- 
গুলি শব্দ সংকলন করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি নানা প্রসঙ্গে অনেক 
উৎকুষ্ট উৎকৃষ্ট নৃতন শব্দ তৈয়ার করিয়া এ বিষয়ে আদর্শ নির্দেশ করিয়াছেন। 
বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও এই বিষয়ে অনেক কাজ করিয়াছেন। খ্ৰীষ্টীয় 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের 
পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্ব-সংকলনের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার 
ফল নান! সময় নানা পত্রিকায় এবং স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রকাশিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের একটি তালিকা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রলাল ভাছুড়ী 
মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।» তবে, এই তালিকা যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ তাহা 
বলা যায় না। তাহা ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অপ্রকাশিত বংকলনও 
প্রচুর রহিয়াছে । 
কিন্ত কার্য যতদূরই অগ্রনর হইয়া থাকুক না কেন এ বিষয়ে এখনও প্রচুর 
কাজ বাকী রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অপ্রাচুযবশতঃ অনেক পরিভাষা 
অব্যবত রহিয়! গিয়াছে_অনেকগুলির ব্যবহারযোগ্যতা ও অর্থপ্রকাশক্ষমতা 
এবনও লম্যক্‌ আলোচিত হয় নাই। পরিভাষাগুলি সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকেরাই 
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তৈয়ার করিরাছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে তাহাদের উপযোগিতা 
বিচার করা হয় নাই। এজন্য চাই সাহিত্যিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের 
সহযোগিতা । বস্তুতঃ পরিভাষা-রচনা কোন বিষয়বিশেষে পারদর্শী ব্যক্তি- 
বিশেষের একার কার্য নহে । এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বস্তু মহাশয় তাহার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । বঙ্ছ 
মহাশয় বলেন__ 

“বলা বাহুল্য, এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যার বিশারদ বহুলোক চাই। তাদের 
মৌলিক গবেষণার খ্যাতি অনাবশ্তক, কিন্তু বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত 
আবশ্তক। যে সমিতি সংকলন করবেন তাদের মধ্যে দু-এক জন সংস্কৃতজ্ঞ 
থাকা দরকার । এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী উচ্“পরিভাষার খবর রাখেন। 
সর্বোপরি আবশ্যক এমন গুণী লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠব ও জুপ্রযোজ্যতা 
বিচার করতে পারেন, বিশেষত সঙ্কলিত সংস্কৃত শব্দের ৷! 

এই জন্যই প্রবেশিকা পরীক্ষার সমস্ত বিষয়ের পঠনপাঠনে মাতৃভাষার 
প্রবর্তনের স্থচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানের পরিভাষা, 
সংকলনের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল বৈজ্ঞানিকদিগের উপরই 
সমস্ত ভার ন্যস্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ স্ব স্ব বিষয়ে পরিভাষা সংকলন করিয়া 
কেন্দ্রীয় সমিতি বা সমন্বয় সমিতির নিকট উপস্থাপিত করিতেন এই নমিতির 
সভ্য ছিলেন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতব্যবসায়ী। দেখা গিয়াছে_-এই 
সমিতির অধিবেশনে অনেক সময় এক-একটি শব্দ লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা 
চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের প্রস্তাবিত শব্দ সদ্বন্ধে সাহিত্যিক ও সংস্কত-পণ্ডিতের 
সম্মতি লওয়া হইত। কোন শব্দ সম্বন্ধে তাহাদের আপতি থাকিলে তাহারা 
অথাঙ্ছসারে নৃতন শব্দ গঠন করিরা দিতেন এবং বৈজ্ঞানিকের সম্মতি হইলে 
উহা গৃহীত হইত। এই অতি্ন্দর পদ্ধতি অনুসারে কাজ হইলেও অবশ্য 
সর্বত্র সুফল পাওয়া যার নাই প্রস্তাবিত সমস্ত শব্দ গ্রহণযোগ্য বা নির্দোষ হয় 
শাই। তবে সেজন্য পদ্ধতির দোষ দেওয়া চলে না। এই পদ্ধতিকে সৰ্বথা 
কার্যকর ও স্থফলপ্রস্থ করিতে হইলে পরিভাষাসমিতির সকল সদতের 
একান্তিকতা ও অব্ঠপযোজনীফ ইহার অভাবে প্রতিপদে ক্রটির 
সম্ভাবন। স্বাভাবিক বিবিধ কর্ণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া অবনরবিনোদনের 
জন্য সভায় বসিয়া কাজ করিলে নুফললাভের আশা নাই। এইরূপ সমিতির 
কার্ধের উপর দেশীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিবে। জুতরাং 
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ব্যস্ততাসহকারে দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া ‘যেন তেন প্রকারেণ কাজ করিলে 
চলিবে না, কয়েকজনকে এই কার্ধের গুরু দায়িত্ব মাথা পাতি়া লইতে 
হইবে__ ইহাকে জীবনের ব্রতহিসাবে, নাধন। হিনাবে গ্রহণ করিতে হইবে । 
কেবল বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দ নয়, বিজ্ঞানের গন্ধশৃন্ত অনেক সাধারণ 
শব্দেরও সার্থক প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করিতে হইবে । বৈজ্ঞানিক শব্দ অপেক্ষা 
ইহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রতিদিন খবরের কাগজ মারফত 
এই জাতীয় বহু শব্দের সাক্ষাৎকার ঘটে-_কিন্ত সুষ্ঠ অনুবাদের অভাবে অনেক 
ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করার প্রলোভন 
খবরণ করিতে পারিতেছি না। নিশ্চল অবস্থা বা স্থিতাবস্থা (Standsti]] 
arrangement, Status Quo), হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (Hindu majority 
area ), বায়ুশীতল (air-conditioned), প্রার্থনান্তিক বক্তৃত| (post-prayer 
speech), গণপরিষদ (Constituent Assembly), বুনিয়াদি শিক্ষা (basic 
education), যমবিন্দ(freezing 09101) । এইরূপ আরও বহু শব্দ আছে। 
বিস্তৃত তালিকা উপস্থাপিত করার অবকাশ এখানে নাই। অবশ্য নিঃসংশয়ে বল। 
চলে যে একটু চিন্তা করিবার অবসর পাইলে এই সকল স্থলে সুন্দরতর অন্বর্থক 
শব্দ নিরূপণ কর! খুব কঠিন ব্যাপার নহে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহ! 
বলিয়াছেন তাহ! স্মরণ রাখ! দরকার । তিনি বলিয়াছেন__“ইংরেজীতে যে 
সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্যপ্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ 
সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। 
সেটা অনেক সময় বেখাপ্না হয়ে দাড়ার, অনেক সময় মূল ভাবট। ব্যবহার 
করাই স্থগিত থাকে । অথচ সংস্কৃত ভাষার হয়তো তার অবিকল বা অরূপ 
ভাবের শব্দ ছুলভি নয়।* বস্তুতঃ সংস্কৃতের সাহায্যে প্ররুতার্থবোধক শব্দ- 
প্রণয়ন দুঃসাধ্য নহে। উদ্ধৃত শব্দগুলির স্থলে আমি কয়েকটার কিছু কিছু 
পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করিতে পারি । যথাপূর্ব ব! যথাস্থিত ব্যবস্থা» 
হিন্দুবহল বা! হিন্দুভূরিষ্ঠ অঞ্চল, তাপনিয়ন্ত্রিত, প্রার্থনান্ত বক্তৃতা, সংঘটন 
পরিষদ বা গঠন পরিষদ__এই শব্দগুলি বোধ হয় ইতিপূর্বে উল্লিখিত 
নবপ্রবতিত শব্দ হইতে অধিক অর্থগ্োতক ও ভাষার দিক হইতে দোষমুক্ত। 
তবে এই ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িঘ়াছি। বাংলা 
শব্দটি ভাল হইল কি মন্দ হইল তাহাতে সাধারণের কিছু আলিয়া যায় না, 
সাহিত্যিকেরাও অনেক ক্ষেত্রেই ইহা লইয়া আলোচনা করার প্রয়োজন 
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অঙন্থভব করেন না-_অনেকে জনান্তিকে বাংলা লেখকদের যথেচ্ছচারিতার 
ইঙ্গিত করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করেন । জীবিত ভাষার দোহাই দিয়া এইরূপ 
আলোচনাকে পাপ্ডিত্যের আড়ম্বরমাত্র বলিয়া উপহাস করিয়া আলোচনার মুখ 
বন্ধ করিবার লোকেরও অভাব নাই । আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়। আছি_ 
জীবিত ভাষার নির্বাধ স্বতন্ত্র গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র__ 
উচ্ছঙ্খলতাই ইহার শোভা, নিয়মনিষ্ঠা ইহাকে পঙ্গু ও বিরুত করিয়া ফেলিবে। 
তবে স্বাতন্ত্যকে শ্রদ্ধা করিলেও উচ্ছত্খলতার আধিপত্য কোনও ভাষাই উপেক্ষা 
করে বলিয়া মনে হয় না। তাই পণ্ডিতসমাজে ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া 
আলোচনার প্রচলন সর্বত্র দেখিতে পাওয়! যায় । দুঃখের বিষয়, প্রায় দেড়শত, 
বৎসর হইল শিক্ষিত বাঙালি বাংলা ভাষার চর্চায় ধীরে ধীরে মনোনিবেশ 
করিতে থাকিলেও এ বিষয়ে তাহার তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। এ বিষয়ে 
বাঙালির মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন__“পদ্মবনে 
মত্তকরীসম বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত 
করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরেজীর ফোট! বা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে 
ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন 

কিন্ত আজ আমাদিগকে এ মনোভাব ত্যাগ করিতেই হইবে। বাংলা 
ভাষার বিশ্ুদ্ধিরক্ষা ও বিকাশনাধনের জন্য আমাদিগকে মনে-প্রাণে চেষ্টা 
করিতে হইবে। বিদেশী-ভাবধারাকে নিজের ভাষায় নিজের মত করিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

এই কাজের জন্য বিশেষজ্ঞদের যথেচ্ছ যথাবসর চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিলে চলিবে না। আজ দেশের শাসন ও রক্ষণের ভার যাহারা গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাদিগকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে শিক্ষাবিভাগের 
সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হইবে। 
সমিতির সদন্তগণের একমাত্র কাজ হইবে বাংলা ভাষায় আধুনিক ভাব- 
প্রকাশের উপযোগী শব্দ সংকলন করা। এজন্য তাহাদিগকে জাপান তুকিস্থান 
প্রভৃতি দেশের ব্যবস্থা আলোচনা করিতে হইবে__অন্যান্য প্রদেশের অঙ্গ্রূপ 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে__অন্ান্য প্রদেশে অনুরূপ 
প্রয়োজনে সংকলিত ব্যবদ্ধত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে_ সংস্কৃত 
সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ মন্থন করিতে হইবে সম্পূর্ণরূপে এই কাজেই 
তাহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে__অন্য কাজের ভার তাহাদের আর 


২৮ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


বহন করা চলিবে না__কারণ অন্য কাজের অবসরে একাজ করিবার মত সময় 
সুবিধা ও মাননিক অবস্থা খুব কম লোকেরই হইতে পারে। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতির কর্মধারার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এটুকু 
নিঃনঙ্কোচে বলিতে পারি যে এ সমিতির কার্ধের যাহা কিছু ক্রাট দেখা গিয়াছে 
তাহার কারণ সমিতির সদশ্তাদের অনন্যকর্ণা ও নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবার 
হযোগের অভাব। ভবিষ্যতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আহ্ষদ্দিক 
ত্রটির হাত হইতে নিদ্কৃতি পাইবার উপায় নাই__ইহা ধরব সত্য । 


ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ 


বাংলা ভাষা যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষার শব্দনম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
এই সম্পদকে সে গ্রহণ বরিরাছে প্রয়োজনমত নিজের উপযোগী করিয়া 
পরের জিনিনকে সে আপন করিয়া ঘরে আনিয়াছে__তাহার আকুতি ও 
প্রকৃতিকে সে এমন ভাবে বদলাইয়া দিয়াছে যে আজ বাঙালির মধ্যে চলা- 
ফেরায় তাহার কোন অন্থবিধা নাই__তাহাকে কোথাও বেমানান বলিয়। 
মনে হয় না। বস্তুতঃ দু-চার জন সন্ধানী পণ্ডিত ছাড়া তাহার বংশের পরিচয় 
আর কেহ জানে না_জানিবার দরকারও বোধ করে না। অবশ্য এ বিষয়ে 
বাঙালির যে কোনও নৃতনত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বলা চলে না। এই 
ভাবেই এক দেশের ভাষ! ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অন্য দেশের ভাষার বাহায্যে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে । ইহার অন্যথা হইলে ভাষার স্বচ্ছন্দ 
গতি ব্যাহত হয়-_ইহার সৌন্দর্য নষ্ট হয় । 

দুঃখের বিষয়, ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী ভাষার সম্পর্কে আনিয়! বাঙালি 
সকল ক্ষেত্রে এই চিরাচরিত নীতির সম্যক্‌ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই 
বা করে নাই। ফলে ইংরেজী-জানা শিক্ষিত বাঙালি পরস্পরের সঙ্গে 
কথাবার্তায় অজ ইংরেজী শব্দ মিশাইয়! যে ভাষা ব্যবহার করে ইংরেজী- 
না-জানা লোক তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করে। 
লিখিবার সময়ও অনেক স্থলে ইংরেজী হাঁবভাব ইংরেজী ঢঙে বাংলায় প্রকাশ 
করিয়। সে ভাষাকে কিনভভুত-কিমাকার করিয়া তোলে । সাহেবী বাংলার 
মত এই বিদেশীয়ান। ভাষার পরিপুষ্টি সাধন না করিয়া তাহার বিকৃতি সম্পাদন 
করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আছে__ 
বিদেশী উপকরণ গ্রহণ করিবার ও শ্বাত্মসাৎ করিবার একটা বিশিষ্ট শক্তি 
নকল ভাষারই আছে। নিজের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিলে নৌন্দর্য বা 
সম্পদ কোন দিক দিয়াই কোন লাভ হয় না। তাহা ছাড়া কোন ভাষাভাফীই 
এ বিষয়ে কোনরূপ ওদানীন্য অবলম্বন করিতে রাজী হয় না। ইংরেজ জাতি 
ও তাহার ভাষ! পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে_বিভিন্ন 
দেশের সহিত ব্যবহারে ও ভাবের আদীন-প্রদানে সেই সব দেশের ভাব ও, 


৩০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


শব্দ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্ত কোনরূপ বিদেশী ভাব ও শব্দের 
দ্বারা ইংরেজ তাহার রাজকীয় ভাষাকে (30857208119) অভিভূত বা আচ্ছন্ন 
হইতে দেয় নাই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ভাষার রাজ্যেও ইংরেজ 
স্বাতন্ত্য সম্বন্ধে সর্বদ! সতর্ক। তাহার এই স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়া কিছু 
কিছু বিদেশী শব্দ ইংরেজী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাষার কোনরূপ 
বিকৃতি ইংরেজ জাতি নিবিবাদে মানিয়|। লয় নাই। বিদেশীর ব্যবহারের 
ফলে এই বিকৃতি কচিৎ কখনও ঘটিয়া থাকিলে ইংরেজ উহাকে চীনা, ভারতীয় 
বা মাকিন প্রয়োগ বলিয়া ব্যঙ্গ বা উপেক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করে না। 
সকল দেশের ব্যবহারের স্থবিধার জন্য ইংরেজীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ( Basic 
English ) প্রবর্তন করিতে ইংরেজের আপত্তি নাই, কিন্তু ইহাকে কখনই 
সে তাহার জাতীয় ভাষার স্থান বা অধিকার করিতে দিবে না। বস্তুতঃ 
দেশাত্মবোধের মতই ভাষার প্রতি একান্ত মমত্ববোধ ইংরেজ জাতির 
প্রকৃতিগত । 

দীর্ঘকাল ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে আমর! তাহার চরিত্রের 
বাহ্‌ আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছি, কিন্ত 
তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মূল উৎসের সন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করি নাই। 
আমরা স্বদেশগ্রীতির গুণগান করি বটে, কিন্ত দেশের প্রতিটি জিনিসের 
প্রতি আমাদের গভীর মমত্ব-বোধ নাই। অন্যান্য বিষয়ের কথা যাহাই 
হোক না কেন ভাষ! সম্পর্কে এ কথা আদৌ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

সত্য বটে, আজ আর আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে 
দেখি না_সত্য বটে, আজ আর বাংলা ভাষা পূর্বের মত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে 
আবদ্ধ নয়_উচ্চশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত ছোট বড় সকলেই আজ মাইকেল, 
বন্ধিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাধনানযৃদ্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবে 
গৌরবান্িত। কিন্তু তথাপি বাংল! ভাষাকে আমরা কার্ধত: যথোচিত 
সমান দান করি নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষা 
মুখ্যতঃ অন্তঃপুরচারিণীই ছিল-_গৃহকারধের ক্ষুদ্র পরিধির বাহিরে তখনও প্ন্ত 
তাহার স্বচ্ছন্দ চলাচলের দাবি আশানুরূপ স্বীকৃত হয় নাই _সকল কার্ধে 
তাহাকে নিযুক্ত করিতে আমাদের দ্বিধা ও সংকোচের সীমা ছিল না। ভাষার 
প্রতি আন্তরিক অঙ্গরাগের অভাব, ইহার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাস, 
সর্বোপরি যথোচিত পরিচয় ও ঘনিষ্তার অভাবে ইহাকে যথাযথ ব্যবহার 


টিটি ২ পা 
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করিবার অক্ষমতা__আমাদের এই বিসদূশ আচরণের জন্য দায়ী ছিল। 
তাই আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীর অন্ধ অন্থকরণ করিয়া বাংলার স্বচ্ছন্দ 
স্বাভাবিক রূপকে বিরত করিয়াছি_বিশুদ্ধ বাঙালি ধরনেও যে আধুনিক 
ভাবধারা-প্রকাশে কোন অঙ্থবিধা হইতে পারে না এ ধারণা অনেকেরই 
ছিল না_-এখনও আছে কি না সন্দেহ। 

ইংরেজ জাতির সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের সময় হইতেই আমরা বহু ইংরেজী 
শব্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া আনিতেছি। কিন্তু তখনও বাংলা ভাষা 
শিক্ষিত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই-__তাই কোন শব্দ সুন্দর কি 
অঙ্থন্দর, মানানসই কি বেমানান, সে দিকে কেহ তেমন নজর দেওয়ার 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আজ বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি 
পাইলেও ইংরেজীর অনুবাদে আমরা গড্ডলিকা-প্রবাহের মত গতালগগতিক 
পথে চলিয়াছি_-কেহ একটি শব্দ চালাইলেই নিধিচারে তাহাকে আকড়াইয়া 
ধরিতেছি। শব্দটির সঙ্গে যাহার পূর্বপরিচয় ঘটে নাই তিনি 
শব্দটির সাহায্যে অর্থ বুঝিয়। লন-_ইংরেজী-না-জানা লোকের পক্ষে উহার 
অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। কালক্রমে আমাদের দেশে ইংরেজীর প্রচলন যখন 
বিলুপ্ত বা স্বাসপ্রাপ্ত হইবে তখন এই জাতীয় শব্দ 


হয়ত সাধারণ বাঙালির 
নিকট, সংস্কতানভিজ্ঞ তিব্বতীয়ের পক্ষে সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীন তিব্বতীয় 
অঙ্থবাদ যেরূপ দুর্বোধ্য, সেইরূপই দুর্বোধ্য হইয়া 
এখনই ত আমরা বাংলা স 
বিষয়ের বাংলা গ্রন্থ, 


ইংরেজী মূল 


পড়িবে । বস্তুতঃ 
২বাদপত্র, পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্ত 
এমন কি বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্য রীতি-সম্মত 
শমালোচনা-গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারি না--একথা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। শুধু পারিভাষিক শব্দ নহে ইংরেজী বচনভঙ্দীও ইহার অন্যতম মুখ্য 
কারণ। চলতি বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী-গন্ধী ভাষা উহাকে শ্রীহীন 

তুলিতেছে। “নেতৃত 


শা করিলেও সাধারণ বাঙালির নিকট দুর্বোধ্য করিয়া 
দিতে ইচ্ছা করা, “আইন স্বহস্তে লওয়া” “ঘোড়ার সামনে গাড়ী’, গ্চায়ের 
[তে বাকি না রাখা, ণটবার কার, 


বাটিতে তুফান’, «কোন পাথরই ওলট 

দেওয়া", 'পাছুকায় পদ প্রবিষ্ট করা'_ প্রভৃতি প্রয়োগ সাহেবী বাংলার চরঃ 

নিদর্শন__সাধারণ বাঙালির ব্যবহারযোগ্য নহে। আমরা এখন কেবল 
হইয়া বিদেশী মতে “পরলোকগত আত্মার 


পারলৌকিক তৃপ্তিতে সন্তষ্ট না 
তৃপ্তি' কামনা করি-_-অথচ আমরা! জানি আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, স্খদুঃখ 


৩২ - ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
নাই। “অরণ্যে রোদন করা" আমাদের সহিয়া গিয়াছে, ‘স্থবর্ণস্থযোগের’ 
সদ্যবহারেও তেমন আপত্তি নাই__কিন্ত ‘উলঙ্গ সত্যকে’ স্বীকার করা বা 
“কু্ভীরাশ্র মোচন করা’ আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর] "নুপ্রভাতের” 
সহিত আমাদের নিত্য পরিচয়, কিন্তু তাই বলিয়া *শুভরাত্রিকে”ও নিত্য- 
ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা শোভন বা সমীচীন নহে। ‘ফুলশয্যা'তেই আমাদের 
সন্ত থাকা উচিত-_“মপুচক্রিমা"র জন্য লালায়িত হওয়া আমাদের পক্ষে 
প্রশংসার বিষয় হইবে না। অবশ্য ‘হনিমুনে'র জন্য কাহারও আগ্রহাতিশয্য 
থাকিলে বাধ] দেওয়া সঙ্গত হইবে না। 

বস্তুতঃ বাংলার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অর্থের অনুসন্ধান না 
করিয়া আক্ষরিক অন্থবাদের রীতিতে অজজ্্র বিকৃত শব্দের স্থষ্টি ও প্রয়োগ 
করা৷ হইতেছে। এইরূপেই নলকৃপ (৮০০০1), নামভূমিকা (itle-r0le), 
আখ্যাপত্র (6i৮]০-০৭9০), অর্ধবাৎসরিক (১০11-568115), পাদপ্রদীপ (foot- 
light), পুনমিলন (7০-00190), পুনলিখন (0৪-%:186), আন্তর্জাতিক 
inter-national), প্রাগৈতিহাসিক (pre-hi৪০৮i০), গোল টেবিল বৈঠক 
(round table conference) প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হইতেছে । স্থানবিশেষে 
আক্ষরিক অন্বাদের প্রয়োজন থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবাহ্বাদই 
সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য-_-তাহা ছাড়া, হুবহু আক্ষরিক অন্থবাদ অনেক 
স্থলেই বিসদৃশ ও হাস্যকর হইয়া উঠে। উহার সাহায্যে সাধারণ লোকের 
কোন বিষয় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধা হয় না। অনুবাদের 
মূলীভূত ভাষায় কোন শব্দ বা! তাহার অংশ অর্থহীন বাক্যালঙ্কারমাত্র হইতে 
পারে_কোন শব্দের গঠনে ক্রটি থাকিতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে আক্ষরিক 
অঙ্গবাদের চেষ্টা বাতুলতামাত্র । এক দেশের ভাবধারা, রীতিনীতি, বচন- 
বিস্যাস-প্রণালীর সহিত অন্য দেশের প্রচুর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
সেইজন্য এক দেশের ভাষার শব্বকে অন্য ভাষার রূপান্তরিত করিবার সময় 
এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অবহিত না হইলে রূপান্তর ব! অন্থবাদ নিরর্থক 
ভারম্বরূপ হইয়া পড়ে। তাই ইংরেজী 7510৪ ৫০৪/-এর আক্ষরিক অনুবাদ 
হিসাবে 'অর্থদায়ী অতিথি’. বলিলে লোকে হাপিবে। ইংরেজের guest 
আর বাঙালির অতিথি এক নয়__-অতিথির নিকট হইতে অর্থগ্রহণ ভারতীয় 
সংস্কারের বিরোধী, অথচ আন্মীয়স্বজনের গৃহে খাইখরচ দিয়া থাকা একেবারে 
অপ্রচলিত নয়। অনাজ্ধীয় অপরিচিতের গৃহে এইরপ ব্যবস্থা এখনও সমাজে 


২১২ 


্ 


ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ টি 


প্রচলিত হর নাই। স্থতরাং আত্মীয়ের বা বন্ধুর বাড়ীতে আত্মীয় বা বন্ধ 
খাইখরচ দিয়া থাকিতে পারেন, কিন্ত তাহাকে অর্থদায়ী অতিথি বলা চলিবে 
না। চন্দপগুপ্ত নাটকের চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকাকে ইংরেজীর অনুকরণে নাম- 
ভূমিকা-(9016-:০19)-রূপে নির্দেশ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। 
(tubewell)-এর সঙ্গে নলকৃপের বিশ্ব-প্রতিবিষ্ব সম্বন্ধ থাকিলেও হাল-আমলের 
ব্যবহৃত 'পাতাল-কল' শব্দ বেশী অর্থগ্যোতক বলিয়া! মনে হয়। অর্থ-বাৎসরিক 
শব্দ 1217)9%"য-র অন্ধ অনুকরণ মাত্র__বাগ্মাসিক শব্দ বাংলাভাষীর নিকট 


. অধিকতর পরিচিত ও স্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি শব্দ 


pre-historic, inter-national-এর অনুকবতিপ্রস্থত, কিন্ত ভারতীয় ভাষার 
রীতিবিরোধী। ইতিহান-পূর্ব 0:০4:15/০:1০এর স্থান অনায়াসে অধিকার 
করিতে পারে । এই জাতীয় অন্যান্য শব্দের স্থলেও অঙ্ুরপ প্রয়োগ চলিতে . 
পারে । নিখিল জাতিনিষ্ঠ বা নিখিল জাতিগত বা চলন্তিকার নিদিষ্ট অধিরা্ীয় 
শব্দ আন্তর্জাতিক শব্দের কাজ চালাইতে পারে কিনা স্থধীগণ বিচার করিয়া 
দেথিবেন। আন্তর্জীতিকের দৃষ্টান্তে আন্তঃপ্রাদেশিক, আস্তবিশ্ববিদ্ঞালয়, 
আন্তঃডোমিনিয়ন প্রভৃতি যে সমস্ত বিকটাকার শব্দের আবির্ভাব বাংলাভাষা- 
ভাষীকে শঙ্কিত ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার 
একটা ব্যবস্থা করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য ভাষার দরবারে যেরপে 
ইহারা জীকিয়া বনিয়াছে তাহাতে ইহাদের হটান মোটেই সহজ নহে। 
সম্মেলনকে বাতিল করিয়া দিয় পুনস্মিলন শব্দের প্রবর্তনের দ্বার! re-union- 
এর কথক্চিৎ মর্ধাদা-রক্ষার চেষ্টা দেখা গেলেও বাংলার গৌরব রক্ষিত হইতেছে 
না। অনুবাদ হিনাবে বৃহৎ নেতৃত্ব High Command-এর অন্থগত হইতে 
পারে, কিন্তু মূল কর্তৃপক্ষ বা মুখ্য নেতৃবর্গ বাংলা ভাষায় মানায় ভাল। 
যুগ্বসম্পাদক প্রভৃতি যে সকল শব্দ joint secretary প্রভৃতির অনুবাদ হিসাবে 
ব্যবহৃত হইতেছে সেগুলিতে যুগ্মশব্দের পূর্বপদ হিসাবে প্রয়োগ বাংলার রীতি- 
বিরোধী । বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগী সম্পাদক বা সম্পাদকযুগল শব্দ সুবিধামত 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। Home Department, Home Minister 
প্রভৃতি শব্দে ঢ০:৩-এর প্রতিশব্দরূপে স্বরাষ্ট্র” পররাষ্ট্রের বিপরীত অর্থ 
প্রকাশ করে কিনা বিবেচ্য । অন্তরঙ্গ শব্দের প্রয়োগ এন্থলে চলিতে পারে 
কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার। একই শব্দের অন্থবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন 
শব্দের দরকার হইতে গারে-_একই প্রতিশব্দ সকল স্থলে চলিতে পারে না। 


৩ 


৩৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


Interesting শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইহার স্থন্দর দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন। সম্প্রতি সরকারী ঝণের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়ে অনবধানতার 
একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া গেল । বিজ্ঞাপনের ভাষায় ‘বণ নগদ চাদার 
পরিবর্তে পাওয়া যাইবে? সাধারণ পাঠক হয়ত স্বাধীনতার শুভ স্ুচনায় 
সরকারকে চাদ! দেওয়ার কথায় বিস্মিত হইবেন। চাদ] দিয়া খণ কিরূপে 
পাওয়া যায় তাহা ভাবিয়া হয়ত বা আকুল হইবেন । কারণ বাঙালি জানে চাদ! 
সাহায্য হিসাবেই দিতে হয়। নগদ টাকার পরিবর্তে খণপত্র পাওয়া যাইবে 
ইহাই লেখকের বক্তব্য_ইংরেজীর হুবহু অনুবাদ বিরুদ্ধ ধারণা জন্মাইবার 
কারণ । রেশন কর্তৃপক্ষ কলিকাতার অধিবাসীদের মাঝে মাঝে তাহাদের 
কার্ড পুনলিখনের জন্য জমা দিতে বলেন-_জনসাধারণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া 
নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। পুরাতন কার্ডের 
পরিবর্তে নৃতন কার্ড লিখাইতে, কার্ড সংশোধন করাইয়া লইতে বা 
উহাতে নৃতন বিষয় সংযোজন করাইয়া লইতে অঙ্গরোধ করিলে 
কাহারও বুঝিতে অস্থবিধা হয় না মনে হয়। ‘হিমকক্ষ* শব্দের 
দ্বার refrigerator কোনরূপে বুঝান গেলেও efrigeration, 
refrigerated প্রভৃতি শব্দের বেলায় অস্থৃবিধায় পড়িতে হয়। শীতকষন্তর, 


শীতন, শীতিত এই তিনটি শব্দের দ্বারা বোধ হয় সংক্ষেপে সকল কাধই * 


চলিতে পারে ।, 119:7-এর স্থানে শহীদ শব্দের বহুল প্রয়োগ চলিতেছে । 
উহার পরিবর্তে আত্মোৎসরগা শব্দ ব্যবহার করিতে কেহ সম্মত হইবেন কিনা 
জানি না--তবে শব্দটির অর্থ বুঝিতে বাঙালি জনসাধারণের বিশেষ আয়াস 
স্বীকার করিতে হইবে না বোধ হয়। '69:-895-কে কীছুনে গ্যান বলিয়া 
প্রচার করায় ভাষাতত্ববিদ্‌ যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন__কারণ 
গ্যাস ত কাদে না। কীদানো গ্যাস বলিলে এ আপত্তি এড়ান যাইতে পারে । 
হাসানো গ্যাস্‌1258108-88এর প্রতিশব্দ হইতে পারে। 47-৮81,-কে 
বায়ুরুদ্ধ না বলিয়া বায়ুরোধী বলিলে সঙ্গত ও শোভন হয় না কি? Public 


health, public instruction প্রভৃতি শব্দে public কথাটির খুব বেশী - 


তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয় না__থাকিলেও তাহাকে ‘জন’ দিয়া 
অন্গ্বাদ করার সার্থকতা দেখা যায় না স্বাস্থ্যবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ 
বলিলে বুঝিবার কোনও অঙ্বিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত লোকশিক্ষা, 
লোকসাহিত্যের লোক শব্দটিকে উপেক্ষা করিবারই বা কি কারণ থাকিতে 


বর চে 


ইংরেজীর বাংলা অন্বাদ ৩৫ 


পারে? স্থিতাবস্থা, গণপরিষদ্‌ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের আলোচনা পুর্ব প্রবন্ধে 
করিরাছি। j 
মোটকথা, দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের ভাষা-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিবর্তন আবশ্যক । এত দিন ভাষাকে উপেক্ষা করিলেও বিশেষ কিছু আনিয়া 
যাইত না। লেখক যাহা খুশী লাখলেন_-পাঠক কতকটা বুঝিল, কতকটা৷ 
বা অনুমান করিয়া লইল-_তাহাতে কাহারও বিশেষ কিছু ব্যস্ত হইবার 
কারণ ছিল না। গভীর তত্বালোচনা বাংল? ভাষার মাধ্যমে করিবার প্রয়োজন 
ছিল না__-আইনের খুটিনাটি বিচার বাংলায় দরকার হইত না শব্ধপ্রয়োগের 
গুঢ় রহস্ত বা ুক্ম তাৎপর্য-বিশ্লেষণের উপযোগিতা বাঙালি পাঠক বা লেখককে 
তেমন অঙ্গুভব করিতে হয় নাই । কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। 
এখন বাংলার মধ্য দিয়া বিভিন্ন বিদ্যার অন্থশীলন করিতে হইবে__-দেশের 
আইন-কান্থন বাংলা ভাষার উপনিবদ্ধ হইবে-_বিচার-আচার-ব্যবসা-বাণিজ্য 
বাংল! ভাষার মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে--ফলে প্রতিটি শব্দ ওজন করিয়া 
বিশেষ ভাবিয়। চিন্তিয়া ব্যবহার করিতে হইবে-_শবের অস্পষ্টতা, ভাষার 
দুরহত। প্রতি পদে নানা অসুবিধার স্থষ্টি করিবে। অনেক শব্দ আমরা! 
ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি__-আরও অনেক শব্দ অবিকৃত ভাবেই 
' আমাদিগকে লইতে হইবে । কিন্তু আধুনিক ভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দ- 
গঠনের দায়িত্বও কম নয়_-এরপ অসংখ্য শব্দ আমাদিগকে গঠন করিতে 
হইবে। অসীম শক্তি ও অতুল সম্পদের আধার সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্য 
হইতে এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিব। সে সাহায্য যাহাতে 
সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে পারি সেজন্য আমাদিগকে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ 
করিতে হইবে, নৃতন কষ্ট শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে,_তাহার 
বিশ্ুদ্ধি ও অর্থ-প্রকাশ-ক্ষমতা সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে। কেবল 
পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিলেই চলিবে না- দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত 
একক বা সমবেত ভাবে এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন__বর্তমানে সরকারের 
দৃষ্টিও এদিকে পড়িয়াছে। কিন্ত যে অগণিত সাধারণ শব্দরাশি আমরা অহরহ 
ব্যবহার করিতেছি কোন বিশিষ্ট শাস্ত্র বা বিদ্যার সহিত যাহাদের বিশেষ 
যোগাযোগ নাই তাহাদের সম্বন্ধেও উদাসীনতা অবলম্বন করা৷ যুক্তিযুক্ত হইবে 
না-_ভাষার প্রাণসঞ্চারে তাহাদের উপযোগিতা ভুলিলে চলিবে না। তাহাদের 
গুরুচাপে ভাষা যাহাতে বিকৃত ও পু না হইয়া যায় সেদিকে আমাদিগকে 


৩৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ববিদ যোগেশচন্দ্র রায় 
বিদ্ভানিধি মহাশয় বঙ্দীর-সাহিত্য-পরিষদের সংবর্ধনার উত্তরদান-কালে এই 
প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার দিকে বাংল! ভাষার অন্থ্রাগী ও পরিপুষ্টিকামী 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি 

'বাঞ্গলা সাহিত্যকে ইংরেজীর আওতায় রাখব না-_এ সংকল্প আমাদের 
গ্রহণ করতে হবে।"*ভাষার যাহাতে বিশুদ্ধিরক্ষা হয় সে বিষয়ে আপনারা 
সাবধান হবেন। তবেই এ ভাষা ঠিক থাকবে 1.-.বন্দীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ ষদি 
২৪৫ জন লোক নিয়ে ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য সমিতি গঠন করেন 
ভাল হয়। তারা বানান ঠিক করে দিবেন__অর্থ ঠিক করে দিবেন।...সমিতি 
মাঝে মাঝে ভুল দেখিয়ে দিবেন । এতে কিছ ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ হবে না” 

কোন ব্যক্তি বা সমিতির নির্দেশ ভাষার পক্ষে সর্বথা মানিয়া চল! সম্ভব- 
পর না হইলেও উহা! উপেক্ষার যোগ্য নহে-ঁ_যেহেতু এইরূপ নির্দেশই সর্বত্র 
ভাষাকে উচ্ছ আ্বলতার হাত হইতে রক্ষা করে। তাই স্বাধীনতার উদ্দাম 
আবেগন্োতের মধ্যেও আলোকন্তস্তের মত এই জাতীয় নির্দেশদাতার 
প্রয়োজন আছে। প্রয়োগকারী ও নির্দেশদাতার ঘাতপ্রতিঘাতেই ভাষার 
কমনীয় রূপ বিকশিত হইয়| উঠিবে। 


চট এসি কার বারুসল রুল NE 


বাংলা পরিভাষা 


ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই 
বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া 
আনিতেছে। তাহা ছাড়া অজস্র ইংরেজী শব্দ বাংলায় অনূদিত হইয়া 
বাংলার শব্দভাগারকে পুষ্ট করিতেছে। সাধারণতঃ লেখকগণ যে যাহার 
প্রয়োজনমত শব্দের অন্বাদ করিয়া,থাকেন-__নংঘবদ্ধ চেষ্টাও মাঝে মাঝে 
কিছু কিছু দেখা যায়। তবে দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্পর্কে বিশেষ কোনও আগ্রহের পরিচয় পাঁওয়া 
যায় না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যই শিক্ষাভিমানী সমাজের মুখ্য উপজীব্য__ 
দু’চার জন ছাড়া তাহাদের অধিকাংশই বাংলার ধার ধারেন না__বাংলায় 
কোন গভীর বিষয়ের গুরু আলোচনার প্রয়োজন বা তাগিদ তাহাদের 
অনেকেরই নাই। বাংলায় কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে বিপন্ন বোধ 
করেন এরূপ লোকের সংখ্যাও শিক্ষিতের মধ্যে যথেষ্ট ॥ তার পর ইংরেজী 
ভাবে ভাবিত, ইংরেজীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অনেকে যাহা লেখেন তাহা! 
বাঙালির বাংলা" প্রায়শই হয় না__তাহার মধ্যে সাহেবী গন্ধ পুরা 
দস্তর বর্তমান । বাংলার এই অবস্থার কথাই অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া 
শরীবদ্ধদেব বন্থ লিখিয়াছেন__ 

“বাংলায় লিখতে বনে দেখি ইংরেজীতে ভাবছি, অথচ ইংরেজীতেও 
কথাটা পুরোপুরি বলতে পারি ত! নয়। বাংলা লেখা আমাদের শিখতে 
হয় অতি কষ্টে প্রাণপণ পরিশ্রমে...ভাষাকে শিল্পরূপে গড়ে তোলা এমনিতেই 
শক্ত কাজ, আমাদের দেশে তার ওপরে বিদেশী ভাষার মধ্যবতিতা জড়িত 
হয়ে ব্যাপারটিকে আরও দুরহ ক'রে তোলে ।"-.এখন পর্যন্ত আমাদের 
সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভাল বাংলা দূরে থাক, নিভূল 
বাংলাও লিখতে পারেন নাঁ__ছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুতা নয়, 
প্রমাদও লক্ষিত হয় প্রচুর (নব পেয়েছির দেশ, পৃঃ ৮৫-৮৬)। 

দুঃখের কথা, ভাষার সৌন্দর্য ও পরিপুষ্টির দিকে দেশের জনসাধারণ বা 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তেমন ভাবে পড়ে নাই। এক জনের ব্যবহৃত শব্দ 


৩৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
সুন্দর হইল কি অস্থন্দর হইল, শুদ্ধ হইল কি অশ্তদ্ধ হইল তাহা লইয়া 
আলোচনা করিবার প্রয়োজন কচিৎ ছুই-এক জন মাত্র অনুভব করিয়াছেন । 
ফলে আজ যে কত অসন্গত, অস্থন্দর ও অশুদ্ধ শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে : 
তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জকুটি বা 
অনুনয় এ বিষয়ে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
বহুল প্রচলিত শব্দের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কৃষ্টি, সহানুভূতি, অন্তরীণ 
প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহার মতামত . 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ করজন তাহার খবর রাখে বা রাখার প্রয়োজন 
বোধ করে? 

রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরুক্তি করিয়া আমরা বলিতে পারি-_ভাষ। 
যে সব সমর যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিংবা যোগ্যতম শব্দকে বাচাইয়া 
রাখে তা নয়। তথাপি ভাষার ব্যবহৃত শব্দের দোষগুণ সম্বন্ধে উদাসীনতা 
অবলম্বন করা যে কোন ভাষাভাষীর পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় নহে। 
এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাকিলে তবেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর, 
অন্তথ৷ নহে। আজ স্বাধীনতালাভের পর যখন বাংলা ভাষার প্রনারবৃদ্ধি 
অবশ্স্তাবী_ঘখন ইংরেজীকে একেবারে না ছাড়িলেও বাংলা ভাষার মধ্য 
দিয়াই আমাদিগকে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য নির্বাহ করিতে হইবে তখন 
আর কাহারও বাংল! ভাষা সম্বন্ধে অনবহিত হওয়া সঙ্গত ও শোভন নয় । 
খীষটীয উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে সরকারী অন্বাদ সমিতি,জ্যোতিরিন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর-প্রবতিত সারস্বত সমাজ, বঙ্দীর-সাহিত্য-পরিষদ্‌ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
ইংরেজী শব্দের সুষ্ঠু বাংলা গ্রতিশব-প্রণয়নে যখন শৃঙ্ঘলাবদ্ধ চেষ্টার স্বত্রপাত 
করেন তখন যথেষ্ট চাহিদার অভাববশতঃ এই নকল প্রচেষ্টা কল্পনাবিলামীর 
বিলাস হিসাবে জনসমাজ কর্তৃক অনাদূত উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও তেমন 
দোষ দেওয়া চলে না। কিন্ত বর্তমানে শোভন অন্থবাদের মধ্য দিয়া কেবল 
বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টিনাধনের জন্য নহে আধুনিক জগতের ভাবধারা 
বাঁডালির কাছে বাঙালির মত করিয়া বলিবার প্রয়োজনে উপযুক্ত শব্দের 
চাহিদা ও মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জন- 
সাধারণের ওদানীন্তের ভাঁব এখনও 
পূর্বে প্রবেশিকা 
বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক 


তেমন কাটে নাই । ফলে, কয়েক বতসর 
দেশীয় ভাষার পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থার জন্য যখন 
শব্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইল তখন 


বাংলা পরিভাষা! ৩৯ 


দেশের লোক শরন্ধার সহিত তাহাকে বরণ করিয়া লয় নাই_নিন্দা করিয়াছে, 
ব্যঙ্গ করিয়াছে, কিন্ত দোষ থাকিলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই_- 
দোষগুলি নির্দেশ করিয়া দেওয়ার ক্লেশ পর্যন্ত স্বীকার করে নাই । সগ্য- 
প্রকাশিত “সরকারী কার্ষে ব্যবহার্য পরিভাষা” সম্বন্ধেও অনুরপ মনোভাব ও 
ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছি। বিভিন্ন পত্রিকা একরূপ সমস্বরে ইহাকে নিন্দা 
করিয়াছেন__উপহান করিয়াছেন । পথে-ঘাটে বন্ধুবান্ধব, সরকারী কর্মচারী, 
উকিল-মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী যাহারই সঙ্গে কথা হয় তিনিই ইহার 
নিন্দা করেন-__ইহা অচল, অব্যবহার্ধ বলিয়! মত প্রকাশ করেন। সংস্কৃতির 
প্রতি অত্যধিক পঙ্ষপাতিতা, প্রচলিত ইংরেজী বা অন্য দেশীয় শব্দের প্রতি 
উপেক্ষা ও খাটি বাংলার প্রতি অশ্রদ্ধা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারী পরিভাষার 
প্রধান দোষরূপে সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে । তবে ইহার প্রতিকারের 
উপায় সম্বন্ধে অনেকের কাছেই জিজ্ঞালা করিদ্পা কোনও সদুত্তর পাওয়া 
যার লা। কোন্‌ কোন্‌ শব্দের অন্তুবাদের প্রয়োজন নাই_কোন্‌ কোন্‌ শব্দের 
অনুবাদের কিরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে এ সম্বন্ধে সুন্ম ও খুঁটিনাটি 
আলোচনায় বিশেষ কেহ অগ্রনর হইতে চাহেন না। সত্য বটে, অনেকের 
পক্ষেই এরূপ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। হয়ত বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের 
মতামত সরকারের পরিভাষাসংনদের নিকট সরাসরি পাঠাইয়া দিয়াছেন । 
কিন্ত দেশের সাধারণ লোকের যে আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ 
আছে তাহার তেমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন 
সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সভাধিবেশনের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, 
কিন্ত কোথাও এই পরিভাষার আলোচনার ইঙ্দিতমাত্র দেখা যায় না। 


সাধারণের আগ্রহের ফলে ছোট বড় নানা বিষয় সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের মতামত 


সাড়ম্বরে পত্রিকায় প্রচারিত হয়। সরকারী পরিভাষা সম্বন্ধে ভাষাতববিদ্‌ 
বা সাহিত্যিকগণের অভিমত বা সমালোচনা কিন্তু পত্রিকাধ্যক্ষগণ সংগ্রহ 
করিয়া! পত্রিকাস্থ করার বিশেষ কোনও প্রয়োজনই অঙ্ণুভব করেন নাই। 
সাধারণের আগ্রহের অভাবই কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? অথচ এরূপ 
সমালোচনা উপযুক্ত পরিভাষা-নিরপণের কাজে হয়ত প্রচুর সহায়তা 
করিতে পারিত। 

একথা! কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রস্তাবিত পরিভাষা সম্বন্ধে 
আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে প্রথমেই পূর্বাচার্ধগণ, বিশেষ করিয়া 


৪০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


রবীন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে যে সাধারণ ত্র নির্দেশ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করা 
কর্তব্য। তাহার প্রথম ও প্রধান কথা__-বাংলার় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির 
হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্তব্য, কিন্তু বিবাদ 
করা অসঙ্গত। আজ কবিগুরুর এই উপদেশ মাথায় করিয়া আমাদের কাজ 
আরম্ভ করিতে হইবে। নৃতন শবগঠনের সময় ভাষার প্রকৃতি, সৌন্দর্য, 
বিশুদ্ধি ও অর্থের স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবশ্য সব সময় নকল 
দিক্‌ রক্ষা হইবে না--তবে তাই বলিয়া বিচলিত হইবার কোনও কারণ 
নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নিতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতোই 
অস্বস্তি ঘটায়” “বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি 
পাকা হইয়া উঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে 
€শব্দতত্ব, পৃঃ ১৬৬, ১৮৭ )। অবশ্য এই অজুহাতে যদৃচ্ছাচার শোভা পায় 
না বা সমর্থন করা চলে না। যথাসম্ভব নির্দোষ শব্দগঠনের চেষ্টা করাই 
নর্বতোভাবে কর্তব্য। এজন্য বিপুল সমৃদ্ধিশালিনী সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ 
হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন__«একথা 
স্বীকার করতেই হবে সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল । কি 
আলোর কি ভাবের বিষয়ে বাংজা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই 
সংস্কতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ ক'রতে হচ্ছে। 
পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমনি ক'রেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়৷ 
(বাংলা ভাঁষাপরিচয়, পৃঃ ৫০ )। কারণনির্দেশ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা 
ভাষার প্রকৃতিগত একটা দৌর্বল্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন-_“বিশেস্যকে বিশেষণ 
বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই 
হয়। তাই বাংলা ভাষার আপন রীতিতে শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য । 
(বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ১০৪)। তাই দেখিতে পাই বিগত দেড় শত 
বৎসর ধরিয়া যখনই বাংলায় নৃতন শব্দের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সংস্কৃতের 
সায় গ্রহণ করা হইয়াছে_শুদ্ধ ভাবে হউক বা অশুদ্ধ ভাবে হউক, মূল অর্থ 


প্রসারিত বা বিকৃত করিয়া হউক 


নও তালিকা এখন পর্যন্ত সঙ্কলিত 


রস... 


বাংলা পরিভাষা ৪১ 


হয় নাই সত্য, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই জাতীয় 
শব্দের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত বা সংস্কতের আদর্শে রচিত। যাহারা চলতি 
বা কথ্য বাংলার একান্ত পক্ষপাতী তাহারাও যে দরকারমত অজঙ্ম সংস্কৃত শব্দ 
গঠন ও প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি আধুনিক মতাবলম্বীদের 
লেখা হইতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আকুতি (আকৃতি ?), 
উদ্গাতা, খত্বিক, স্নাতক, সমাবর্তন প্রভৃতি লৌকিক সংস্কতে অপ্রচলিত 
বৈদিক শব্দ পর্যন্ত আজ অবাধে বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণ ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনেও সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বস্তুতঃ মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন সংস্কতের প্রতি আমাদের অন্তরের 
টান অস্বীকার করিবার উপায় নাই-_-পরিভাষারচনায় বা নৃতন শব্দগঠনে তাই 
ংস্কতের প্রভাব অপরিহার্য 

তহি বলিয়া প্রচলিত শব্দের স্থলে নৃতন অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ গঠন 
করিয়া চালাইতে হইবে এরূপ কথা বলা চলে না। অবশ্য প্রচলিত শব্দের 
দ্বারা সমস্ত কাজ চলে কিনা এবং প্রচলিত বলিতেই বা ঠিক কি বুঝায় তাহা! 
ধীর ভাবে পর্যালোচনা কর! দরকার । পুলিশ শব্দটি প্রচলিত সন্দেহ নাই, 
কিন্তু পুলিশ স্থপারিন্টেন্ডেন্টকে প্রচলিত বলিলে ভাষার মর্যাদা রক্ষা হয় 
কি? Deputy Superintendent of Police, Inspector-General of 
৮০11০০ প্রভৃতির বেলায় কোনও অজুহাতেই অনুবাদ ঠেকাইয়া রাখা সঙ্গত 
বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আর এগুলি অনুবাদ করিতে গেলে পুলিশ 
শব্দটিকে বীচাইয়া রাখা স্বকঠিন। এইরূপ magistrate, deputy- 
magistrate প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া না যাওয়ায় 
তাহাদেরও অনুবাদ না করিয়া বাংলা ভাষায় কাজ চালান চলে না। ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙালির মুখে সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও অনেক ইংরেজী শব্দ 
ব্যবহৃত হয় সত্য, তবে সেগুলিকে বাংলা ভাষার অর্ধ বা আভরণ কোনক্রমেই 
রলা চলে না-_সেগুলি পরাধীন জাতির পরাশ্করণের মোহ ও বিকারের 
সাক্ষ্য বহন করে মাত্র। জোর করিয়া সেগুলিকে ভাষায় চালাইতে গেলে 
তাহাতে ভাষা পরিপুষ্ট না হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে__ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ন! 
হইয়া! বিক্ৃতিই প্রকট হইয়া উঠিবে। তাই আমরা কথাবার্তায় যত ইংরেজী 
শব্দই ব্যবহার করি না কেন লেখার বেলায় যথাসম্ভব বাংলা শব্দ ব্যবহার 
করিতে সাধারণত ক্রটি করি নাঁ। meeting, secretary, editor, election, 


৪২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


report, proceedings, result, class, subject প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ 
আমর! কথ্য ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু লেখার সময় সভা, সম্পাদক, 
নির্বাচন, মনোনয়ন, কার্যবিবরণ, ফল, শ্রেণী, বিষয় প্রভৃতি ব্যবহার করিতে 
কোনও দ্বিধা করি না অথচ কথ্য ভাষায় এ সব শব্ধ ব্যবহার করিতে যে 
একটা সংকোচ বোধ করি না এমন কথা! কয়জন হলপ করিয়া বলিতে 
পারেন? 

অনগুবাদ-প্রবণতা শুধু বাংলাদেশে নর বাংলার বাহিরেও বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ আজ বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অচ্ছেত্ত 
অন্গরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের দেশীর রূপ-প্রচারের অনীম আগ্রহ সর্বত্র 
অন্নবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়| তাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, 
থিয়েটার, সিনেমা আজ দেশীয় ভাষায় সাদরে গৃহীত হইলেও বিদ্যালয়, 
বিদ্যানিকেতন, বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা, মহাবিদ্যালয়, আরোগ্যশালা, ভোজনাগার, 
নাট্যনিকেতন, চিত্রমন্দির, ছবিঘর প্রভৃতি অঙ্থবাদাজ্মক শব্দ ব্যবহারের 
দিকেও ঝোঁক নিতান্ত কম নয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার তাহাদের এলাকার 
সরকারী কলেজগুলির দেশী নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নাগপুর 
মরিস কলেজ, জব্বলপুর রবার্টসন কলেজ, অমরাবতী এডওয়ার্ড কলেজের 
পরিবতিত নাম নাগপুর মহাবিদ্যালয়, মহাকোশল মহাবিদ্যালয় ও বিদর্ভ 
মহাবিদ্যালয় নিশ্চয় লোকরুচির পরিপন্থী নহে। বোম্বাই শহরে রেস্তোর'' 
অবাধে উপাহারগৃহ-রূপে চলিতেছে_-সরবতের দোকান রসপানগৃহরূপে 
পরিচিত। পূর্বে যে সমস্ত দোকান ইংরেজী, নাম লইয়া সাধারণের 
মধ্যে মর্যাদা লাভ করিত কিছুকাল যাবৎ তাহাদের ন্বজাতীয় অনেকেরই 
বাংলা নামকরণকেই অধিকতর লোকরঞ্জন মনে করিয়া আরামঘর, তৃপ্তিসদন, 
বসনালর, বাসনালয়, সীবনালয়, সথচীশিল্পসদন, রূপায়তন, শিষ্টান্নাগার, 
বস্্াগার, বন্প্রতিষ্ঠান, পরিচ্ছদভবন, মাতৃভাণ্ডার, কমলাভাগ্ডার, বিক্রমপুর- 
ভাণ্ডার, খাদ্প্রতিষ্ঠান, পাছুকাপ্রতিঠান, উপানৎশিল্পসান, মুদ্রণী, মুদ্রণালয়, 
এন্থগেহ, প্রকাশনী, ক্ষৌরকর্মশালা, ধৌতাগার প্রভৃতি নাম সাড়ম্বরে প্রচার 
করিতেছি। এই সকল ব্যাপার হইতে দেশের লোকের প্রকৃত মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায়--তাহার মানসিক গতির প্রত্যক্ষ আভাস মিলে। 
নির্বাধে নিজের কচির অন্নরণ করিতে দিলে নিজের অজ্ঞাতনারেই সে 
ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে শংস্কৃতমূলক গালভরা শব্দের দিকে আকষট হইবে। 


ংলা পরিভাষ ৪৩ 


পরিভাষা-রচনায়ই হউক আর.সাধারণ ইংরেজী শব্দের অন্তুবাদেই হউক 
মুল শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে-_-কেবল আক্ষরিক 
অন্তুবাদ না করিয়া দেশের প্রকৃতি, রীতিনীতি অনুসারে নৃতন শব্দ গঠন 
করিতে হইবে । ইংরেজী হাবভাব আদবকার়দা আজ আমাদিগকে বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্তু নৃতন শাসনতন্ত্র ও তাহার দেশী 
পরিভাষা-রচনার সময় আমাদিগকে ভাবিতে হইবে_আমাদের কাজকর্ম 
কি চিরদিনই বিলাতী ছাচে চলিবে? বিলাতী নামগুলিই অন্য ভাষায় 
আমাদিগকে চালাইয়া যাইতে হইবে? ইংরেজীর ভূলক্রটি অনম্পূর্ণতাও কি 
নিবিবাদে উত্তরাধিকার্থত্রে আমাদিগকে বহন করিয়া যাইতে হইবে? 
Gazetted officer এবং non-gazetted officer এই পার্থক্য কি চিরকাল 
আমাদিগকে ঠিক এই নামেই বা ইহার আক্ষরিক অনুবাদ দিয়াই বজায় 
রাখিতে হইবে? আমাদের দেশে ত উত্তম মধ্যম বা প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি 
নামে শ্রেণীবিভাগ অধিকতর স্থপরিচিত এবং সাধারণের নিকট সহজবোধ্য । 

পূর্ব আমলে নানা সময়ে যখন নৃতন নৃতন পদের স্বষ্টি ও নামকরণ 
হইয়াছে তখন যে বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া তাহা করা হইয়াছে এরূপ মনে 
হয় না। যখন আমাদিগকে নৃতন ভাবে সমস্ত জিনিস গড়িয়৷ তুলিতে হইবে, 
তখন এ বিষয়ে যথাসম্ভব শৃঙ্খলা ও সারল্যবিধানের চেষ্টা করাই সমীচীন 
বলিয়া মনে হয় । Superintendent, manager, director, ইহাদের 
পরস্পরের মধ্যে কর্মগত যে স্থন্ম পার্থক্যই থাকুক না কেন, ইহারা সকলেই 
প্রাচীন মতে অধ্যক্ষ বা মুখ্যাধিকারী-_ইহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শব্দ- 
উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। বিশেষভাবে প্রপিধানযোগ্য | 08:৪- 
taker ( Writers’ Buildings ) এবং Superintendent ( Governor's 
E5৮ate ) দুইয়ের মধ্যে কর্মগত এমন কি বিভেদ আছে যাহাতে দু'জনকেই 
তত্বাবধায়ক বলা চলে না? অপরপক্ষে Superintendent ( Government 
House Gardens) হিসাবে স্বতন্ত্র পদের দরকার থাকিলেও সেই পদাধিকারীও 
কি তত্বাবধায়কমাত্র নহেন? Chief Executive Officer (Calcutta 
Corporation)—এরপ স্থলে executive শব্দটির বিশেষ কোনও নার্থকতা 
আছে বলিয়া মনে হয় না অন্থবাদে ইহাকে বর্জন করিলে অঙ্গহানির 
আশঙ্কাও করা যায় না। বিষয়পতি বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের করণীয় বিচিত্র 
কর্মরাশির পূর্ণ পরিচয় কেবল গুটি ছুই শব্দের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতে পারে 


৪৪ _ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
না, অথচ পতি শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক । স্থৃতরাৎ magistrate and 
collector-এর অনুবাদে দুইটি শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র বিষয়পতি 
শব্দের দ্বারাই বেশ কাজ চালান যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ব্যাখ্যা 
ব্যতিরেকে কোনও ভাষায়ই পারিভাষিক শব্দ বাঞ্ছিত অর্থ প্রকাশ করিতে 
সমর্থ হয় না। স্থতরাং তাহার মধ্য দিয়! সমগ্র অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ার 
চেষ্টা নিক্ষল। তাহাকে যথাসম্ভব সরল ও সুন্দর করিতে হইবে । তাহার 
পর বিভাগীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। 

পরিভাষা-বিষয়ে সর্বভারতীয় এক্যের কথাও বিশেষভাবে স্বরণীয় । কি 
হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরেজ এ সকলের রাজত্বকালেই এই বিশাল ভারত- 
বর্ষে _বিশেষ করিয়া শাসন-ব্যাপারে মোটামুটি একট! এক্য ছিল; সংস্কৃত 
ফারসী ও ইংরেজী ভাষার মারফত শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে একই শব্দ 
সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রান্তের লোকসমাজের মধ্যে তখনকার 
দিনে ভাবের আদান-প্রদান বা পারস্পরিক আলাপ-পরিচয় মেলামেশার 
তেমন প্রয়োজন ব!| প্রচলন না থাকিলেও এই এক্যের মূল্য অস্বীকার 
করা যায় না। আধুনিক যুগে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এই এঁক্য অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা 
যাহাই হউক না৷ কেন প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়াও যথাসম্ভব এই এঁক্য 
বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে__শানন-সংক্রান্ত বা অন্যবিষয়ক 
পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়ও যাহাতে একট 
সাম্য থাকে নে দিকে তৎপর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মধ্য দিয়া 
এই এক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ পঙ্িতসমাজে বহু দিন হইতেই দেখা 
দিয়াছে। তবে দুঃখের বিষয়, প্রকৃত কার্ধের মধ্যে তাহা সাফল্য লাভ করিতে 
পারে নাই। 

বর্তমানে যখন সমগ্র দেশময় ইংরেজী শব্দের দেশীয় প্রতিরপ-প্রণয়নের 
আয়োজন চলিতেছে তখন এই এঁক্যের কথা প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য 
বিষয়। এজন্য সকল ভাষার প্রতিনিধি লইরা একটি সর্বভারতীয় 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দরকার। প্রদেশগুলি স্বতন্বভাবে কাজ করিলেও 
বিভিন্ন প্রদেশের-_বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের- পক্ষ হইতে 
থে কাজ হইতেছে তাহার ব্যাপক প্রচার ও আলোচনা আবশ্যক । 
এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মনীষিগণের কত কার্ধের বিবরণ যথাযথ 
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বাংলা পরিভাষা ৪৫ 


প্রচারিত হইলে পরস্পরের কার্ধে সহায়তা হয়_যথাসম্ভব এক্যপ্রতিষ্ঠার 
স্থবিধা হ্য়__একের প্রস্তাবিত সুন্দর গ্রহণযোগ্য শব্দের কথা না জানার জন্য 
অপরকে নৃতন শব্ব-সংকলনের অনর্থক প্রয়াসের পরিশ্রম স্বীকার করিতে 
হয় না। স্ৃতরাং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকুল দৃষ্টি আকুষ্ট হওয়া 
বাঞ্চনীয় ৷ 


শুভারস্ত 


নৃতন নাটক বা সিনেমার বইয়ের শশুভারস্তের’ বিজ্ঞাপন অহরহ আমাদের 
চোখে গড়ে। আমরা ‘পরমাগ্রহে’ নৃতন “নাটকাভিনয়ে'র প্রনান্বাদন' করি 
ধাহাদের অভিনয়নৈপুণ্য অভিনেতৃসমাজের 'মুখোজ্জল” করিয়াছে সগৌরবে 
তাহাদের ‘নামোল্লেখ’ করিয়া থাকি। কিন্ত আমাদের. আচরণ ও কথাবার্তায় 
যে একদল লোক বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করেন ভাবাতিশয্যে আমর! তাহা 
লক্ষ্য করি না। অথচ একটু অবহিত হইলেই আমর! নিজেদের ক্রটিতে 
নিজের! বিস্মিত হইব_ভাষাপ্রয়োগে আমাদের শৈথিল্য আমাদিগকে অপ্রস্তুত 
করিবে । 

হেয়ালি ছাড়ি! কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলা যাক। বাক্যের মধ্যে শব্দসর্ি- 
বেশের ক্রম এবং একই শব্দের উচ্চারণের আংশিক উচ্চতা বা নীচতা অর্থের 
যথেষ্ট পার্থক্য স্থাষ্ট করে। পাশাপাশি দুইটি শব্দ বিচ্ছিন্ন ভাবে যে অর্থ প্রকাশ 
করে সংযুক্ত বা সমাসবদ্ধ সন্ধিযুক্ত অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই তাহার পরিবর্তন 
হইয়া থাকে । একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যার বিশেষণ শব্দের স্বতন্ত্র উচ্চারণে 
যে জোর পড়ে শব্দটিকে বিশেষ্বের সহিত জুড়িয়া সমাসবদ্ধ করিয়া দিলে 
নে জোর নষ্ট হইয়া যায়-_বিশেষণের সার্থকতা কনিয়! যায়। তাই বৈয়াকরণ 
বলেন_বিশেষণের সহিত বিশেষ্য জুড়িয়া কর্মধারর সমাস করিলে বিশেষণের 
অর্থ গৌণ হইয়া পড়ে এবং বিশেষের অর্থ প্রধান হইয়া দাড়ায়। এরূপ 
অবস্থায় শুভারম্ত, পরমাগ্রহ, পরমাত্মীর, ঘনান্বকার প্রভৃতি শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া 
শুভ আরম্ভ, পরম আগ্রহ, পরম আত্মীয়, ঘন অন্ধকার ব্যবহার করাই স্গত। 
তাহাতে যথাস্থানে জোর পড়ে--অভীষ্ট অর্থ প্রকাশে কোন বাধা হয় না। 
বঞ্চিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও যুক্ত শব্দের একাধিক 
যায় সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা 
হইবে বলা চলে না। বন্ধিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ব্যবন্ধ 
উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 


প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত 
ত কয়েকটি প্রয়োগ এখানে 


শুভারস্ত ৪৭ 
সেই যুক্ত দ্বারপথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মতি দেখিলেন। - 
_বিষবুক্ষ (৪৪শ পরিচ্ছেদ) 

পাঠকমণ্লী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে। 
_ প্রাচীন সাহিত্য_রামায়ণ, পৃঃ 
শকুস্তলীকেও করুণাচ্ছাদনে আবরিত করিতেছে। প্রাচীন নাহিত্য- শকুত্তল, পৃ: ৩৪ 
মেদদ্ধীত বিলাসীর স্ায় তাহার সমীসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা 
চলাফেরার জন্য সে হয় নাই। _ প্রাচীন সাহিত্য কাদস্বরীচিত্র, পৃঃ ৫৬ 
সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং শ্রাস্তি এবং ধুসরচ্ছায়া কৰি মুহুর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া 
তুলিয়াছেন। - প্রাচীন সাহিত্য-_কাদস্বরীচিত্র। পৃঃ ৬০ 
দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে। _ আত্মপরিচয়, পৃঃ ২১ 
কেবল পৃববর্তাঁ বিশেষণের বঙ্গে পরবর্তী বিশেষ্য জুড়িয়া দিয়াই অস্থবিধায় 
পড়িতে হয় এমন নহে। বিশেম্যকে অপর পদের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়! বিশেষণটিকে 
বিচ্ছিন্ন রাখাও সঙ্গত নয়। তাই গাঢ়-অন্ধকারাচ্ছন্ন ন! বলিয়া ‘গাঢ় অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন’ বলা উচিত। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে এরূপ না করিলে 
বিশেষণটি বড়ই দুর্বল হইয়া পড়ে। 
বাংলায় অনেক স্থলে ক্রিয়া দুইটি পদের সমবায়ে গঠিত হয়। ইহাদের 
মধ্যে একটিকে অপর পদের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার একটা রীতি মাঝে মাঝে 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেও সমর্থন করা চলে না। 'নামোল্লেখ করাঃ 
“রসাস্বাদন করা» “মুখোজ্জল করা» “ঘারোদ্ঘাটিত হওয়া, ‘কার্যারম্ভ করা? 
“ভারার্পণ করা" প্রভৃতি স্থলে সংযুক্ত শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় 
অন্যথা অন্থরের অস্থবিধ। হয় কর্মপদগুলি যথাযোগ্য মুল্যলাভে বঞ্চিত হয়। 
পক্ষান্তরে,বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিষেধ সত্বেও সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে 
সন্ধি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইতেছে দেখা যায়। প্রয়োজনানুসারে 
না বলিয়া এন আমরা প্রয়োজন অঙ্গুনারে বলিতে দ্বিধা বোধ করি না. 
বিবাহ-উত্লব, মাতৃ-আজ্ঞা, স্যায়-অন্তায়, গ্রীতিউপহার, ঈশ্বর-ইচ্ছায়, উৎসব- 
উপলক্ষ্যে প্রভৃতি প্রয়োগে কেহ আপত্তি করেন না। বরং সন্ধি করিলে 
তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে ।. স্থৃতরাং এখন আর নৃতন করিয়া সন্নিহিত 
দুই পদের মধ্যে সন্ধি করিবার চেষ্টা বাংলার গ্রকৃতি-বিরোধী। ইহা! দ্বারা 
ভাষায় নৌন্দর্যবৃদ্ধি বা শক্তিসঞ্চারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এই প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান আর এক জাতীয় প্রয়োগের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা যাইতে পারে। আজকাল স্থানে অস্থানে ‘অনস্বীকার্য, “অবিষ্মরণীয়” 


৪৮ | ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


‘অন্থপস্থিত' প্রভৃতি কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন 
বাক্যে বিধেয় রূপে ইহাদের ব্যবহারে অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশিত হয় কিনা! 
ধীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। বস্তুতঃ সেরূপ স্থলে নিষেধের অর্থ গৌণ 
হইয়া পড়ায় প্রকৃত অর্থের সম্যক্‌ প্ৰতীতি হয় না। ‘এ কথা অনস্বীকার্য আর 
‘এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই,_এই দুইটি প্রয়োগের মধ্যে অর্থগত 
পার্থক্য আছে। প্রথম বাক্যে 'না-এর উপর আদৌ জোর গড়ে ন! অথচ 
বক্তা অবশ্তই সেই জোর দিতে চান। একখানি বাংল! গ্রন্থের সমালোচনা- 
প্রসঙ্ে একজন লিখিয়াছেন_“হার হার, আহা-উহু, খেদ, দীর্ঘশ্বাস, অভিসম্পাত: 
প্রভৃতি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত গুণাবলী এখানে অনুপস্থিত ৷ 
স্পষ্টতই ইংরেজী আযাবনেন্টের প্রাতিশব্বরূপেই অনুপস্থিত কথাটি এখানে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্ত ইংরেজী না-জানা পাঠক ইহার তাৎপর্য কতটা 
হদয়্ম করিতে পারিবেন বলা শক্ত । যে সকল পাঠক নিবিচারে সকল কথা 
মানিয়া লইতে চান না এখানে নিষেধের অপ্রাধান্ট তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবে না। 
‘অনন্য’, “অনবগ্ত' প্রভৃতি শব্দও আজ বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে__ 
অঙ্ুচিত, অনঙ্গত, অসম্ভব প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ কিছু 
দিন পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে, ইহাদের প্রকৃত তাৎ্পধের দিকে 
লেখক বা৷ পাঠক কাহারও তেমন লক্ষ্য আছে মনে হয় না I 

যেখানে প্রতিনিষেধের প্রাধান্ত বিবক্ষিত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম 
অইসারে সেখানে নঞ্-তৎপুরুষ সমাসই হইতে পারে না ৷ অবশ্য সংস্কৃত 
ব্যাকরণের নিয়ম পুঙ্থানপুঙ্খভাবে বাংলায় মানিতে হইবে এমন দাবি করা 


চলে না। তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইলেও একটা যুক্তি ও শৃঙ্খলা থাকা 
চাই। নর্বাপেক্ষা বেশী দরকার অর্থের সুম্পষ্টতা। যে কোন শব্দ ব্যবহার 
করিবার সময়ই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 


করিতে হইবে তাহ দ্বারা অভীষ্ট অর্থ 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে পারে কিনা-_সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির তাহা বুঝিবার 


পক্ষে কোন বিশেষ বাধা আছে কিনা। বাধা থাকিলে এবং বিশেষ প্রয়োজন 
না হইলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও 


জন্য লিখিত গল্পের মধ্যে যখন “নিশীথ রাত্রে হ্যারিকেনটি অঙ্জ্জল করিয়া” 


(খের উদ্দ্ত ও পাঠকের অবস্থা চিন্তা করিয়া বিচলিত হই। 
বস্তুতঃ ধ্ৰনিমাধুৰ্ঘের প্রলোভনে এবং শৰ্দাড়ম্বরের আকর্ষণে বাংল! ভাষায় 


শুভারন্ত ৪৯ 


নিত্য যে সব নৃতন নৃতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে বা প্রাচীন শব্দ নৃতন নৃতন 
অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে তাহাতে সাধারণ পাঠকের পদে পদে বিভ্রান্ত হইবার 
আশঙ্কা আছে। তবে সাধারণ পাঠকসমাজ এ বিষয়ে উদাসীন-_ভাবার্থ 
গ্রহণ করিয়াই তাহারা পরিতৃপ্ত_-তথ্য-অন্থসন্ধানের আগ্রহ বা স্থযোগ 
অনেকের নাই । লেখকও এ বিষয়ে সর্বত্র যথোচিত অবহিত বলিয়া মনে হয় 
না। কিন্তু এ অবস্থা কখনই কাম্য হইতে পারে না। ভাষার সারল্য, 
সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধির প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আন্তরিক অনুরাগ ও সজাগ 
দৃষ্টি ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনের প্রধান অবলম্বন। তাই প্রত্যেকটি নৃতন শব্দ 
বা নৃতন প্রয়োগের ভালমন্দ-বিচারের জন্য সকলকে যথাসাধ্য যত্ববান্‌ হইতে. 
হইবে। খোলা মনে বিচার করিলে অনেক ত্রুটি ধরা পড়িবে এবং অল্প 
আয়াসেই সেগুলির সংশোধন সম্ভবপর হইবে__ভাষা জড়তামুক্ত হইয়া 
সকলের সহজবোধ্য হইবে। 


আধুনিক বাংলা ভাষা 


আমরা বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করি__কবিতা 
নাটক উপন্তাসের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পুঙ্থান্থপুঙ্খ বিচার করি-_বিষয়বস্তর 
বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করি। কিন্তু সাহিত্যের মুখ্য 
অবলম্বন যে ভাষা তাহার সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা করি না বা 


অথচ ভাষা সম্বন্ধেও 
এই সমস্ত সমস্তার 


আধুনিক যুগের নব নব ভাবধারা-প্রকাশের জন নৃতন শব্দ-হষ্টির 
প্রয়োজন: অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও 
অনেকে বৈচিত্র্যহনষ্টির আগ্রহে অনেক সময় নুতন নৃতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন। নবগঠিত শবগুলি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ-_অভিপ্রেত ভাবপ্রকাঁশে সমর্থ 
কি অসমর্থ সেদিকে লেখক বা পাঠক কাহারও তেমন লক্ষ্য নাই। লেখক 
আবেগবশতঃ লিখিয়া গেলেন-_পাঠক উপর উপর যাহা বুবিলেন তাহাতেই 
সন্তষ্ট হইলেন। খু'টিয়া খুটিয়া অর্থ বুঝিবার চেষ্টা বাঙালি পাঠক খুব কমই 
করিয়া থাকেন। ফলে এমন অনেক শব্ধ বাংলায় ব্যব্ধত হইতেছে অংশ 
বিশ্লেষণ করিয়া যাহাদের অর্থ নির্ণয় করা হসাধ্য_ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 
যাহাদের সমর্থন অসম্ভব । ইংরেজী হইতে অঙ্বাদের সুত্রে গঠিত এই জাতীয় 
সমন শব্দ প্রতিদিন সংবাদপত্র প্রভৃতিতে চোখে পড়ে। ইংরেজী মূলটি 
ধরিতে না পারিলে অনেক ক্ষেত্রে এই সব শবের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি কর! 


সম্ভবপর হয় না। অথচ আক্ষরিক অনুবাদের প্রবৃতি ত্যাগ করিলে অনেক 
শযয় হন্দর সুন্দর শব্দ গঠন করিয়া বেশ কাজ চালান যাইতে পারে। ভাষার 
মূল উদ্দেশ্ঠ বক্তার 


দেওয়া। কিন্ত আজ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নৃত 


আধুনিক বাংলা ভাষা ৫১ 


কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাকে ঘুরাইয়া-বাকাইয়া প্রয়োগ করিবার আগ্রহে 
আধুনিক বাংল! ভাষার নেই মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতে চলিয়াছে-_ভাষা আজ 
অনেক স্থলেই দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে। কেবল ধ্বনির মাধুর্য বা গাস্তীর্ষের 
অজুহাতে এই ত্রুটি কতটা উপেক্ষা করা যাইতে পারে তাহা বিশেষ বিবেচনার 
বিষয় । 

দুঃখের কথা এই যে, এই বিষয় লইয়া আমরা বিচার-বিবেচনার তেমন 
প্রয়োজন অনুভব করি না। তাই আমাদের ব্যাকরণে এ সম্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনা নাই-_-অভিধানকারেরাও এ সম্বন্ধে একরপ নীরব। অথচ এই 
নবস্থষ্টির প্রয়াসকে আমরা অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারি না। অব্য 
বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেবল নৃতন কিছু করিবার আগ্রহে শবস্থষ্টি মোটেই 
সমর্থনযোগ্য নহে । তাহা ছাড়া একথা স্বীকার করিতে কোন সঙ্কোচের 
কারণ নাই যে, শব্দস্থ্টর যোগ্যতা সকলেরই নাই বা থাকিতে পারে না। 
সাধারণের পক্ষে অভিধানে ধৃত শব্দেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত__তাহাতেই কাজ 
অনায়াসে চলিয়! যাইতে পারে । বাংলা অভিধানের সঙ্গে একখানি সংস্কৃত 
অভিধান রাখিলে কাজের অনেক বেশী স্থৃবিধা হইতে পারে। নংস্কৃতমূলক 
ভাষার শব্দগঠন-ক্ষমতা প্রচুর_তাই লেখকদের শব্দগঠনে আগ্রহ স্বাভাবিক। 
অন্য ভাষায় এরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সংস্কৃতমূলক ভাষায় 
শব্ন্থষ্টিব্যাপারে প্রতি পদে সংস্কতে বিশেষ জ্ঞান দরকার--সকলের পক্ষে 
সেই জ্ঞান আহরণ করা সম্ভবপর নহে। তাই পদে পদে নৃতন স্থির মধ্যে 
নানারপ দোষ-ক্রটি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশিষ্ট লেখকের লেখায় যখন 
ণনিমন্ত্রাতা শব্দ দেখি তখন একথা কখনই মনে করিতে পারি না, লেখক 
জানিয়া শুনিয়! “নিমন্ত্রতিতা' বা “নিমন্ত্রক' শব্দ উপেক্ষ| করিয়াছেন। মাছিমারা 
কেরানির মৃত ইংরেজীর অন্ধ অনুকরণ করিয়া যাহারা ‘আন্তর্জাতিক’ ও 
“প্রাগৈতিহাসিক” এইরূপ কিন্তৃতকিমাকার. শব্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারা 
একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই বাংলার ব্যাকরণে এই সমস্ত শব্দের বিশ্লেষণ 
সম্ভবপর নহে। বহুল প্রচলিত এই জাতীয় শব্দগুলির সংশোধন বা পরিবর্তন 
এখন অসম্ভব। “ইতিহানপূর্ব' কালে 'প্রাগৈতিহানিকে'র স্থান দখল করিতে 
পারিলেও “আন্তর্জাতিক'কে হটান কঠিন। তবে ‘ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো! 
জনঃ- মান্য ক্রমে বুদ্ধিমান্‌ হয়। এই নিয়ম অস্কারে এখনকার দিনে নৃতন 
করিয়া এই জাতীয় শব্বস্থষ্টির সময়ে ক্রটিসংশোধনের চেষ্টা করিয়া দেখা মন্দ 


৫. ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
নয়। যেমন, ন্তর্দেশীয় পত্রে'র স্থলে ‘দেশগ’ বা ‘দেশচল পত্র" চলিতে পারে 
কিনা বিবেচন| করিয়া দেখা দরকার ।৯ 

রসঘন, সপিল, ভাবালুঃ পটভূমিকা, অপ্রিযুগ, কল্পলোক প্রভৃতি যে সমস্ত 
শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহা চলিতে থাক্ুক। কিন্তু নৃতন শব্দ-গঠনের সময় 
আমাদের সাবধান হওয়া উচিত নয় কি? যদি সামান্য পরিবর্তন করিয়া 
প্রচলিত শবগুলিকে নির্দোষ ও সহজবোধ্য করিতে পারি তাহাতেই বা দোষ 
কি? দি তাহাদের জায়গার একেবারে নৃতন সুন্দর শব্দ গঠন করিতে পারি 
তাহাতেও আপত্তি করিবার কারণ থাকিতে পারে না। মোটের উপর, যাহা 
আছে তাহাতেই সন্ত্ট না হইয়া-কলমের মুখে যাহা আসিল তাহাতেই 
কতক্বত্য বোধ না করিয়া যাহা সত্য, যাহা সথন্দর, তাহাই গড়িয়া তুলিবার 
জন্য আগ্ৰহান্বিত হইতে হইবে । 

২স্কত ব্যাকরণের নিয়ম বাংলায় পুঙ্থান্পুত্থভাবে মানিয়া চলিতে হইবে 

এমন কথা আমার বক্তব্য নয়। বস্তুতঃ বাংলা ভাষার গতি লক্ষ্য করিয়া 
প্রয়োজনবোধে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকে বাংলার ক্ষেত্রে কিছু শিথিল 
করিতে হইবে__দরকারমত বাংলার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম প্রস্তুত করিতে হুইবে। 


১ এই প্রদঙ্গে নানা উপলক্ষ্যে আমার প্রস্তাবিত কয়েকটি শব্দ আমি এখানে 
সাঁধায়ণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি : 

4127888৮ বারুরোধী 

7১:০2069৮ গ্রন্থধারক বা স্মারক 

118৮5 আজ্োত্সপী 

2৩০০৪৮-৪০- উপবিজয়ী 

Extempore ৪9০০-_মপূর্ব-কলিত ভাষণ 

91991০--পরোতকবীসাহিত্য ( প্রচলিত যুগোতীর্ণ) 


Running Commentary —অনুপদ ব্যাখ্যান (প্রচলিত-_ধারাবিবরণী ) 
Theoretical—তত্বগত বাঁ তাত্বিক 


Practical —পরয়োগগত বা প্রায়োগিক 
০০-০০%৪৫--অধিগৃহীত 

০৩-০৪৮০০- অধিগ্রহণ 

Hurdle race—সবাধ দৌড় 

99288০6০-_-প্রশস্তিপত্র, ্বীকৃতিপত্র ( প্রচলিত-_কৃতি-পত্র ) 


Documentary 21 বাস্তবচিত্র ( প্রচলিত- তথ্যচিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, অভিজ্ঞান চিত্র ) 


আধুনিক বাংলা ভাষা ৫৩ 


শতৃ-শানচ্‌ শ্রত্যর-ব্যবহারের কঠোর নিয়ম বাংলায় চালান যাইবে না 
বাংলায় আত্মনেপদ-পরন্পদ-নিবিশেষে শানচ, প্রত্যয়ের ব্যবহার মানিয়া 
লইতে হইবে। মুহমান, ভানমান, চলমান, ভ্রাম্যমাণ, স্বুটমান, উন্মীলমান, 
বিকচমান প্রভৃতি শব্দ অপাংক্তেয় বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কেননা, 
ইহাদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ বাংলায় চলিতে পারে না_অন্য কোন শব্দের 
দ্বারাও ইহাদের কাজ চালান যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া অপশ্রিয়মান, 
উদ্মীলীয়মান প্রভৃতি চালাইবার,.কোনও কারণ নাই_-এরূপ ভাবে সংস্কতের 
নিয়ম-লঙ্ঘনের কোন হেতু নাই। বৈচিত্র, বৈশিষ্ট, স্বাতনত দারিদ্র প্রভৃতি 
স্থলে য-ফলার অপ্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করিয়াও কোনও 
রকমে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। উৰ্ধ’ শব্দে ‘ব’-ফলা প্রয়োগ না করা! 
চলে, কিন্তু ‘লক্ষ্যণীয়’ শব্দে অকারণে য-কার যোগ করা সমর্থন করিতে পারি 
না। নিধিরোধী, নিলিপ্ত, নিরপরাধী, নির্দোষী, নির্ধারিত, নিরাবক্ত, নিরলস, 
সক্ষম, সশঙ্কিত, সকরুণ, সকাতর, উধ্বতন, পূর্বতন, উচ্চতন, নিম্নতন প্রভৃতি 
অসংখ্য শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া বাংলায় ব্যবহৃত 
হইতেছে । ইহাদের সবগুলিকেই তুল বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। 
চেষ্টা করিলে ইহাদের মধ্যেও একট! নিয়ম আবিষ্কার করিতে পার! যায় এবং 
আমাদিগকে অবশ্যই তাহা করিতে হইবে । তবে তাই বলিয়া কোন নিয়ম 
মানিব না__এমন কথা বলা চলে না। ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান 
হইতে হইবে__নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । বিশেষ করিয়া নৃতন 
শব্দ-প্রয়োগের সময় অত্যন্ত সর্তক হইতে হইবে--সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য 
লইতে হইবে--সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে । ইহাতে 
সুবিধা ছাড়া অন্থৃবিধা হইবে না__বাংল! ভাষার অস্পষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা দুর 
হইবে__লকল দিক দিয়া ইহার শক্তিবৃদ্ধি হইবে। 

. নূতন শব্দগঠনের জন্য সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। 
বিশেষজ্ঞদের লইয়। গঠিত সমিতির উপর এই গুরু কার্ষের ভার দেওয়া যাইতে 
পারে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্দীয়-নাহিত্য-পরিষদের মৃত প্রতিষ্ঠান 
এইরূপ সমিতি গঠন করিয়া বা অন্ত উপায়ে বাংলার নৃতন শব্দের_নৃতন 
প্রয়োগের দোষগুণ-বিচারের আয়োজন করিতে পারেন। যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা 
পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করা যাইতে গারে। 
অন্তান্য প্রাদেশিক ভাষায় এই সমন্াসমাধানের কিরূপ ব্যবস্থা হইতেছে 


৫৪ ভাবা সাহিত্য সংস্কৃতি 


তাহারও খোঁজখবর লওয়| দরকার-_কিরূপ নৃতন নৃতন শব্দ সু হইতেছে 
তাহার সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন । তাহাতে বাংলার কিছু কিছু 
সাহায্য হইতে পারে। বাংলার সাংবাদিকতা ও হিন্দীর পত্রকার-কলাঁ, 
বাংলার রেস্ট,রেন্ট, সরবতের দোকান ও ভিত্তিপ্রস্তর ( শতাব্দী-পূর্বের বাস্ত- 
প্রস্তর) এবং মারাঠীর উপাহারগৃহ, রসপানগৃহ, ও কোণশিল। পরস্পর তুলনা 
করিয়া দেখা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই বাঙালি শব্দবিচারের 
কাজে হস্তক্ষেপ করিলেও আজ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সে কতকটা পিছাইয়া 
পড়িয়াছে মনে হয়। অন্যান্য প্রদেশে এই জাতীয় শব্দ নানাস্থান হইতে 
যেভাবে সংগৃহীত ও আলোচিত হইতেছে, বাংলায় সেভাবে কোন কাজ 
হইতেছে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীবীর প্রস্তাবিত শব্দগুলির অধিকাংশই 
পত্রপত্রিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে--জননাধারণ তাহাদের 
সন্ধানও রাখে না। ভালমন্দ শব্দ-হৃষ্টির যে অবিশ্রান্ত ধার! বাংলা 
ভাষার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইতেছে বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধান হইতেও 
তাহার যথোচিত পরিচয় পাওয়া যায় না। 

আধুনিক বাংলায় পুরাতন শব্দ-ব্যবহারের আগ্রহ একটি বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। অনেক সময় অর্থের কোনও সন্ধান না করিয়াই শ্রতিমাধূ্ষের 
জন্য প্রচলিত অপ্রচলিত পুরাতন শব্দ ব্যবহার কর! হইয়া থাকে। গল্প- 
উপন্যাসের মধ্যেও এই জাতীয় ব্যবহার পাঠককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে । 
খ্যাতনামা লেখকের লেখা হইতে ছুই-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি। পাঠক- 
গণ ইহাদের কোনও অর্থ বাহির করিতে পারেন কিনা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। 


আসক্তির অনতিবতীয় দৃঢ় সংসক্তি। উত্ত,্গ মরুকুল। অকিঞিৎকর প্রাত্যহিকতার অনুজ্ঘল 
জীবনযাত্র।। র্জরলো লুপ ক্ষুধা । I 


অভিনন্দন পত্রে এবং সরস্বতী পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রপত্রে এই 
জাতীয় গুরুগন্ভীর শব্দমমষ্টির অপূর্ব সমাবেশ বাংলা ভাষা-রসিককে সুমিত 
করে সন্দেহ নাই। 

যুগে যুগে প্রাচীন শব্দের অর্থের পরিবর্তন হইয়া থাকে। আধুনিক কালেও 
ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। খষি, খাত্বিক্, আচার্য, হোতা, উদ্গাতা, 
পুরোহিত, সমাবর্তন, স্নাতক, সংজ্ঞা,বাচন প্রভৃতি শব্দগুলির অধুনাতন প্রয়োগ 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে শেষ দুইটি ছাড়া অন্য শব্দগুলি বৈদিক 
যুগ হইতে প্রচলিত ও বিশেষ বিশেষ অর্থে পরযুক্ত। বর্তমানে ইহাদিগকে 


আধুনিক বাংলা ভাষ! এ ৫৫ 


আধুনিক সমাজের উপযোগী করিয়া লওর়া হইয়াছে। বৈদিক যুগের মন্র্টা 
অর্থে ব্যবহৃত খবি শব্দ আজ দূরদর্শী মনীষী সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতেছে। 
তবে আশ্চর্যের বিষয়, রাজনারায়ণ বন্থ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর 
কাহারও সম্পর্কে এখন পর্যন্ত এই শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বৈদিক 
যজ্ঞের পুরোহিতদের সাধারণ নাম ঝত্বিক্‌, বিশেষ কর্মে নিযুক্ত খত্বিক্দের নাম 
হোতা ও উদ্গাতা। বর্তমানে হোতা শব্ধ প্রধান কর্মকর্তা ও উদ্গাতা শব্দ 
গায়ক বা! উদ্বোধক অর্থে ব্যবদ্ধত হইতেছে। সভার কর্মপরিচালক আজ 
সভাপতি অপেক্ষা পুরোহিত নামে অধিকতর প্রনিদ্ধ। আচার্য আজ আর 
গুরু বা অধ্যাপকমাত্র নহেন-_খ্যাতনামা বিশিষ্ট প্রাচীন অধ্যাপকই আজ 
এই নামের অধিকারী । গুরুগৃহ হইতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া স্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তনের নাম ছিল সমাবর্তন ৷ এই উপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারীকে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে স্বান করিতে হইত এবং তিনি ন্নাতক আখ্যা লাভ করিতেন । বর্তমানে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপার্ধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীই স্নাতক এবং উপাধি- 
বিতরণের অনুষ্ঠান সমাবর্তন । ' আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় শেষোক্ত 
শব্দ দুইটির আধুনিক প্রয়োগের বিশেষ বিরোধী। কিন্ত বর্তমান অবস্থায় 
অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতই ইহাদের বাধা দেওয়া চলিবে নাঁকোনরণে 
মানিয়া লইতে হইবে । অবশ্য ইহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী আপত্তিজনক 
“সংজ্ঞা, শব্দের লক্ষণ বা ইংরেজী “ডেফিনিশন'-অর্থে প্রয়োগ ৷ প্রাচীন কালে 
পারিভাষিক শব্দই সংজ্ঞা নামে পরিচিত ছিল-_কি ভাবে কখন ইহা পরিভাষার 
লক্ষণরূপে ব্যবদ্ধত হইতে লাগিল বলিতে পারি না। নংস্কৃতের ব্যাকরণাদি 
শাস্ত্রে সংজ্ঞা-প্রকরণে শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা ও তাহার লক্ষণাদি উল্লিখিত হইয়াছে । 
ইংরেজী জ্যামিতি শাস্ত্রে এইরূপ প্রকরণের নাম গডেফিনিশন?। ইহা 
হইতেই বোধ হয় সংজ্ঞা ও (ডেফিনিশন' একার্থক বলিয়া ধারণা হইয়া 
থাকিবে । বচনভঙ্গীর স্থানে বাচনভগ্গীর ব্যবহার শব্দকে ফাপাইয়া 
তুলিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভৃত__সংস্কতের মত বাচনশবের পাঠরূপ 
অর্থ বাংলায় প্রচলিত নাই। বহুল প্রচলিত এই সমস্ত শব্দ ব্যতীত 
অন্যত্রও সংস্কৃত শব্দের বিরুত প্রয়োগের আরও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া 
যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় কাকু শব্দটি ক্যাচ ক্যাচ ধ্বনি অর্থে 
প্রয়োগ করিয়াছেন । ইহার আভিধানিক অর্থ শোকভয়াদিজনিত কঠধ্বনির 
বিক্কৃতি। শবুন্তলার অপূর্ব সমালোচনায় তিনি সখীবিরহিতা৷ শকুন্তলাকে 


৫৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


খণ্ডিতা (-খগুরূপা) শকুন্তলা বলিয়াছেন । অথচ সংস্কৃত সাহিত্যে খণ্ডিতা শব্দ 
সম্পূৰ্ণ ভিন্ন অর্থে প্রসিদ্ধ। অন্য নায়িকাসক্ত পতির পূর্ব গ্রণয়িনী খণ্ডিতা নামে 
পরিচিত। ম্বাধিকারপ্রমত্ত শব্দটি কালিদাস মেঘদূতে ব্যবহার করিয়াছেন_ 
ইহার অর্থ ্বকার্ধে অনবহিত। আধুনিক বাংলায় ইহা ক্ষমতামদমন্ত এইরূপ 
অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত প্রয়োগ কতটা নমর্থনযোগ্য তাহা 
বিচার করিয়া দেখা দরকার । 

প্রত্যেক ভাবার বাগুভ্দী স্বতন্ত্র । ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া যে 
কোন শবে'র পর যে কোন শব্দ বনাইলেই ব্যবহারযোগ্য ভাষ।হয় না। বিশেষ 
বিশেষ শব্দের সহিত বিশেষ বিশেষ শব্দ যোগ করিয়! যে স্বতন্ত্র বাক্যাংশ 
গঠিত হয় তাহাকে কোনরূপে পরিবন্তিত কর! চলে না। অবশ্য একই 
বাক্যাংশের বিভিন্ন রূপ একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। যেমন ক্ষুধা লাগা, ক্ষুধা পাওয়া, ভর লাগা, ভয় পাওয়া ভয় 
করা। তবে প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার কোন একটি বূপেরই প্রয়োগ সমীচীন 
বলিয়া মনে হয়-যদৃচ্ছাক্রমে যে কোনটির ব্যবহার সমর্থন কর! চলে না। 
আধুনিক বাংলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। ইংরেজী ও 
বিভিন্ন উপভাষার প্রভাবে এখনকার বাংলা ভাষায় একজাতীয় বাক্যাংশ 
বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করিতেছেন । ইংরেজী ব্যাকরণ ও 
অভিধানে ইংরেজী ভাষার এই জাতীয় বাক্যাংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধান এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই অনেক সময় 
কোন্‌ রূপটি সাহিত্যে প্রচলিত তাহাও ধরিবার উপায় নাই। ফলে এক 
অবাঞ্চিত বিশৃঙ্খলার স্থাট হইয়াছে সাধারণ গল্প-উপন্তান পড়িতে গিয়াও 
বিভ্রান্তি ঘটিতেছে। তবে একটু অবহিত হইলেই ইহার কতকটা 
প্রতিকারও যে না হইতে পারে এমন নয়_অস্ততঃ ইংরেজী প্রয়োগের 
অনবহিত অনুকরণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। নাম- 
করা লেখকদের লেখা কগ্রেকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক হইতে কয়েকটি বিসদৃশ 
প্রয়োগ এখানে উদ্ধত করিয়া দিতেছি ঃ 


'কালাতিপাত করিতে পছন্দ করিতেন না| তাহাদের সং 
পাঠি হইতে ক্ষান্ত থাকিতেন শা। যথাসমগ কাগজপত্রগু 
তারানাথের চাকুরি পাইবার কোনও বাধা রহিল ন1। 
বাস করা । 


সর সহানুভূতি থাকা চাই। পুস্তক- 
লি কতৃপক্ষের নিকট পৌঁছ।ইতে 
পরস্পরের মধ্যে শাস্তি-সন্প্রাতিতে 


আধুনিক বাংলা ভাষ! রি 


টা অন্য নানা রকমের ছোটখাটো অসর্দতিও আধুনিক বাংলা 
বইয়ে অহরহ দেখিতে গাওয়া যায়। কেবল ছুই-চারিটি দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ 
লেখকদের লেখা হইতে তুলিয়া দিতেছি ঃ 

৪ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে সন্ত স্নান করে ওঠা মানুষের মত। সে ফেটে পড়ল বাবুদের 
বাড়ীর রানের উৎসবে বাবুদের কারখীনার মত। সংদারে অপত্যবাংদলোর স্তায় পবিত্ৰ ও 


অকৃত্রিম বন্তর মূল্য নাই। পতুশাবকের মজল করুণ দৃষ্টি তাহার পানে চাহিয়া আছে। দেশ 
ও কালের মনের মুকুর হবার সাধ যে সাহিত্যের আছে তার আলো যতদুর সম্ভব ছড়িয়ে পড়তে * 


পাঁরে এমন্‌ উজ্জ্বল করে জালা উচিত নয় কি?" 


এই সকল ক্ষেত্রে প্রকাশক ও মুদ্রাকরের দায়িত্বও উপেক্ষণীয় নয়। 
আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রকাশক ও মুদ্রাকর এ বিষয়ে বিশেষ কোন 
দায়িত্ব গ্রহণ না করায় বর্ণাশুদ্ধি ও নানারূপ ভাষাগত ক্রটি বিভিন্ন পুস্তকে 
অবাধে বিরাজ করিতেছে । লেখক বা পাঠক কাহারও তাহাতে বিশেষ 


ক্ষোভের কারণ ঘটিতেছে না। 

বিভিন্ন প্রান্তের লোকের মধ্যে বি 
স্বাভাবিক-_একই ধ্বনি বিভিন্ন জেলার লোকের মুখে বিভিন্ন রূপে অভিব্যজ 
হয়। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ভাষায় সকল দিক্‌ দিয়া সাম্য বর্তমান 
থাকা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে উচ্চারণের বৈচিত্র্য শ্রতিহ্থকর হগ না। 
আজকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে আবৃত্তি-অভিনয়ের 
ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে এই উচ্চারণের বৈচিত্র্য রনিক শ্রোতার নিরতিশয় 


বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে। কাহারও উচ্চারণে চন্্রবিন্দুর আতিশয্য, 
চ-বর্গের তালব্য উচ্চারণ আোতাকে 


উচ্চারণ আমাদের প্রায় 


অব্য 


ভিন্ন উপভাষায় উচ্চারণের বৈচিত্র্য 


কাহারও চন্দ্রবিন্দুর অভাব, কাহারও 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে । খ-কারের ‘রি'র মত 
গাসহা হইয়া গেলেও ইহাকে কেহ সমর্থন করেন না। সচ বিলে 
মুখে সভানমিতিতেও আবৃত “আত্রিত'রূপে, বিবৃতি “বিব্রিতি'রূপেঃ আবৃত্তি 
“আত্রিতি"্র্পে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। অকারান্ত শব্দ বাংলায় 
হসন্ত করিয়া উচ্চারিত হইলেও কোন প্রত্যয় পরে থাকিলে হসন্ত উচ্চারণ 
বিসদ্বশ বলিয়া মনে হয়। তাই কোন কোন সংস্কৃত পণ্ডিতের মুখেও 
যখন “লাভ বান্‌, “পুরুষ কার”, জ্ঞান্বান্‌' এইরূপ উচ্চারণ শোনা যায় তখন 
অনভ্যস্ত কানে আঘাত লাগে। স্বরবর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণের 
সময় কোন কোন স্থলে সংযোগ একেবারে উপেক্ষিত হয় দেখা যায়। 


fh ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


অস্বস্তি, ভূষ্গঁঅস্চ্ছ ‘অসন্তি’, “ভূলর্গ, “অসচ্ছ*ূপে উচ্চারিত হয়। অদ্বৈতকে 
অনেকে “অদ্ৈত্য'রপেও উচ্চারণ করেন। এই সকল স্থলে একট! সর্বসম্মত 
বাবস্থা প্রয়োজন । এব্যবস্থা করা কঠিন সন্দেহ নাই কিন্তু বিষয়টি ভাবির! 
দিধার মত। ভুলিলে চলিবে না যে, চলতি ভাষার উচ্চারণের বৈষম্য 
লেখার ভাষার বানানেও সংক্রামিত হইতেছে। সুতরাং ভাষার এ দিকৃটি 
আদে উপেক্ষণীর নহে। 

সকল দিক্‌ দিলা ভাষাকে ক্রটিহীন ও সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে । 
এজন্য চাই ভাষার প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম অনুরাগ। যেদিন 
ভাষার অগুমাত্র অন্গহানি ও বিরুতি আমাদিগকে চঞ্চল ও ব্যথিত 
করিয়। তুলিবে সেইদিনই আমরা ভাষার প্রকৃত শ্ীবৃদ্ধিলাধনে সমর্থ হইব । 
ভাষাকে আঁতিমমধুর ও লালিত্যপূর্ণ করিয়া তুলিলেই চলিবে না-যাহাতে 
ইহা বিশুদ্ধ ও সহজবোধ্য হইয়া উঠে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
প্রাণশক্তিবহুল যৌবনে উন্দামতার আবেগ স্বাভাবিক হইলেও নিজ চেষ্টায় 
যদি তাহাকে সংযত ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে পারা যায় তাহা 
হইলেই যৌবনের সমস্ত সৌনদ্য বিকশিত হইয়া উঠে_সমস্ত শক্তি সার্থক 


হয়। না হইলে ব্যাধি ও বিরুতি অল্পকালের মধ্যেই অতি সুন্দর আকুতিকেও 
কুৎসিত ও বীভৎস করিয়া তোলে । 


উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা 


লা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ও নানা দিক্‌ দিয়া স্মরণীর। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক 
প্রবাহের স্থচনা এই শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় । সত্য : 
বটে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রাচীন বাংলার বৈচিত্রযহীন অনতি- 
বৃহৎ পরিসরের মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বত্রপাত হয় এবং আধুনিক বাংলার গোড়া- 
পত্তন হয়। ১৭৪৩ খীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলাগ্রস্থ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হইয়া 
বাংলা সাহিত্যে নবযুগের শুভ স্থচনা করে। তাহার পর নানা জনে নানা 
ভাষায় বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করিয়া প্রকাশ করেন। এই 
শতাব্দীরই শেষে আধুনিক ধরনের প্রথম বাংলা নাটকেরও প্রবর্তন হয়। 
কিন্তু বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত ভাবে নানা গ্রন্থের প্রকাশ উনবিংশ 
শতাব্দীর পূর্বে হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফোর্ট উইলিঅম 
কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে বিদ্ালয-পাঠ্য পুস্তক সংকলিত 
ও প্রকাশিত হয়। ইহার পর ধীরে ধীরে সাধারণের প্রয়োজনীয় 
নানা সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ হয়_সংবাদপত্র 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হয়। ফলে সাধারণ 
লোকের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়_নৃতন নৃতন বই দেখিয়া ও পড়িয়া 


নৃতন জ্ঞান লাভ করিয়া অনেকেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ৯৮১৯ 
সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ও ওরা এপ্রিল সমাচারদর্পণ ইহারই আভা 


দিয়া লেখেন৯__ 

গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে 
কিন্তু সকল পুস্তক একস্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং 
যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে 
এদেশে বিদ্ধ প্রচলিতা হইতেছে। 


এদেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে ফে 
২ 


১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম থও )-_ পৃঃ ৬? 


উত; ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


হেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন ৌতের ন্যায় বেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া 
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বর্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়া সেই দেশকে উর্বরাকরে সেইমত 
ছাপার পুস্তক ক্রমে ক্রমে সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য 
হওয়াতে তাহাদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্বকালে বদ্ধিষ লোকের ঘরেতেও 
তালপত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে । 

এগার বৎসর পরে ১৮৩০ সালের ৩*শে জানুয়ারি সমাচারদর্পণ দেশের 
মধ্যে পুস্তকন্রয়ের আগ্রহ.ও জ্ঞান-বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া বলেন২__ 

“আমরা ইতন্ততো৷ নিরীক্ষণ করিয়া অবগত হইলাম বে পুর্ববাপেক্ষা এতদ্দেশীয় 
সম্বাদ কাগজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে। এবং তৎকাগজ 
প্রকাশক মহাশয়েরাও পূর্ববাপেক্ষা ক্রমশ: দূর দূরদেশীয় সম্বাদ ও পত্রে প্রকাশ 
করিতেছেন ইহার কারণ আমর! এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ববাপেক্ষা 
জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার পূর্বে বারে! বৎসরে যখন প্রথম সঙ্ধাদপত্র 
প্রকাশ হয় তখন আমারদের এই দর্পণ গ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিরস্কার 
পূর্বক আমারদিগকে লিখিতেন যে ২ দেশের নাম পধ্যন্তও কখন আমারদের 
কর্ণগোচর হয় নাই তত্তদেশীয় সম্বাদ তোমরা কি নিমিত্তে প্রকাশ কর। কিন্ত 
এক্ষণে আমর! অতি আহ্লাদপূর্ব্বক দেখিতেছি যে কলিকাতানগরে এতদেশীর 
লোক কতৃক যে কাগজ মুদ্রিত হয় তাহাতে পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ 
প্রকাশিত হইতেছে। ভিন্ন দেশের যে সকল নানা ঘটনা বিশেষতঃ ইংগ্লণ্ড 
দেশে যে সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে এতদ্দেশীর লেকেরদের অত্যন্ত 
শুশষ। হইয়াছে” 

তখনকার নব্যশিক্ষিত ইয়ং 


বেঙ্গল সম্প্রদায় বৈদেশিক মোহে আচ্ছন্ন 
হইয়া বাংল। ভাষাকে স্থনজরে দে 


খিতে না পারিলেও দেশের সাধারণ লোকের 
বাংল! ভাষার প্রতি ম্মত্ববোধ ছিল। তাই বাংলার বিশুদ্ধিরক্ষা, ও ॥রাঁজ- 
দরবারেও বাংলা ভাষা-ব্যবহারের জন্য তাহাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। 
তাহাদের আন্দোলনের ফলে ১৮৩৮ সালে সরকারি দপ্তরে পারসী ভাষার 
পরিবর্তে দেশীয় ভাষার ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়। ওঁ বৎসরের ২৩শে জানুয়ারি 
প্রকাশিত সরকারি. বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে “ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর 


২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম থও )_ পৃঃ ৯৬ 


উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা ৬১ 
অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্যে পারস্য 
ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে !! ॥ 


ইতঃপূর্বেই রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি ১৮৩৭ সালের ১১ই জুলাই 
তারিখে রেভিনিউ বিভাগে দেশীয় ভাষা-ব্যবঙ্গারের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া 
কমিশনারদিগকে জানান৩__ 

€ | আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন 
আমলা দেশীয় ভাষায় সুবিজ্ঞ না হইলে তাহাকে কর্ম্মযোগ্য বোধ করা 
যাইবে না। ৮৪ 

৫। র্রেবিনিউ বংপকীঁর কার্য্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহারা 
দেশীয় ভাষায় কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে পারেন না তাহারা যথাসাধ্য শী দেশীয় 


ভাষ! অভ্যাস করিবেন ।" 

এই নৃতন ব্যবস্থা দেশের সাধারণ লোক সাদরে অভিনন্দন করে। 
কাহারও কাহারও নিকট হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু আগতিও আনে। ১৮৬৮ 
সালের ৩০শে জুন সমাঁচারদর্পণ এই নকল আপত্তির সুন্দর জবার দেন 8 
এই সময়েই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষা শিক্ষার নুব্যবস্থা হয! 
সালের ২৭শে অক্টোবর সমাচারদর্পণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নিম্নলিখিত মন্তব্য 
উদ্ধত হ্য়৫__ 

'এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বার্গলা-বিষয়ে উতনাহী আছেন তাহার! 
এতচ্ছ_বণে অতিশয় আহলাদিত হইবেন যে শ্ীযুত গবর্ণমেন্টে বাঙ্গলা বিষয়ে 
যে সাহায্য করিয়াছেন তদ্বিষয়ের প্রাচু্্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষের! ও 
বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ও হিন্দী স্থাপন করণার্থ মনহ্থ করিয়াছেন এত কাল পর্যন্ত 
বাঙলা শিক্ষা বিষয়ে বালকগণ পিতা প্রভৃতির অধীনে থাকিয়া তাহারদিগের 
কথাহুসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্বদা সকল কার্য্যই বাঙলার দার! চলিবে 
অতএব স্থতরাং বাঙ্গলা অভ্যাসের আবশ্যকতা |...হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ 
বাবলা বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন অথচ বাঙ্গলার মধ্যে হিন্দু কালেজের 
প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই অগ্রশংসনীয় যে এ 


০০ ৯৯৪-৯ 
৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় থও )' গৃ 
৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা ( দ্বিতীয় থও ), ২২৯ 
৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা ( দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ২২) 


১৮৩৮ 


£২২১ 


৬২. ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিদ্যালরস্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গলা শিক্ষা! না করিয়া ভাষান্তর শিক্ষা করেন 
বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কার্ধ্ে ভারার্পন হইতেছে সে 
নকল কাধ্যে হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলায় মূর্খতা প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের 
যোগ্য হইবেন না অতএব আমরা অনুমান করি যে হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষগণ 
একেডিমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের রীত্যনগনারে বাদ্দলা বিষয়ে মনোযোগ 
করিবেন এবং এতন্দেশীয় দিগের লভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ভাষা 
সংস্থাপন করিবেন! ॥ 

এই শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই 
এমন কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয় যাহাদের সুমীমাংসা আজ পর্যন্ত হয় নাই। 
আধুনিক সাহিত্যিকসমাজে এই সমস্ত সমস্তা অল্পবিস্তর পরিচিত হইলেও 
আমাদের পিতা-পিতামহেরা ইহাদের সমাধানের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
তাহার বিবরণ জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক তাই আমি বর্তমান প্রবন্ধে 
এইরূপ ছুই-একটা সম্তাপ্রসঙ্গে তখনকার আলাপ-আলোচনা ও বিধি-ব্যবস্থার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। 

সাহিত্যের আদর্শ লইয়া আলোচনা ও বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব সেকালে 
বিশেষ কিছু ছিল না। কারণ, দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় বাংল! সাহিত্য 
লইয়া আদৌ মাথা ঘামাইতেন না। তাহা ছাড়া, বাংলায় মৌলিক রসপূর্ণ 
রচনার প্রচলনও তখন হয় নাই'। সাহিত্যের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তখন 
আলোচ্য বিষয় ছিল প্রধানত: ছুইটি-_অক্ষরসমস্তা ও ভাষাসমস্তা। অক্ষরসমস্তা 
লইয়া অবশ্য তেমন জোরালো আলোচনা কোনও দিনই হয় নাই। তবে 
শমগ্র দেশে এক লিপি-বিস্তারের যে চেষ্টা বর্তমান যুগে আমরা দেখিতে 
পাইতেছি তাহার অন্তুরপ চেষ্টা শতবর্ষ পূর্বে হইয়াছিল ইহা 


ভাবিলে আশ্চধাহিত হইতে হয়। বোধ হর, বোর্ড অব্‌ রেভিনিউর 


সেক্রেটারি সি. ই. ট্িবিলিয়ন এই চেষ্টার প্রযোজক ছিলেন। সমস্ত 


দেশীয় ভাষা লেখায় রোমান্‌ অক্ষর-প্রবর্তনের উপযোগিতা নির্দেশ করিয়া 
এক দীর্ঘ আবেদন প্রচারিত হুয়। ১৮৩৪ নালের ৯ই আগস্ট তারিখের 
সমাচারদর্পণে এই আবেদনের বিবরণ গাওয়া যায়৬। এই প্রস্তাব অঙ্গুনারে 
কিছু কিছু বাংলা বই এই অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল। ইহার একখানির পরিচয় 


- ৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খও ) পৃই২ৎ৭ 


উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা ৬৩ 


১৮৩৪ সালের ১লা নভেম্বরের নমাচারদর্পণে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মনে 
হয় এই আন্দোলন দেশের জনসাধারণের উপর বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার 
করে নাই এবং ইহার আয়ুও স্বল্নকালমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে 
কাশীর নাগরীপ্রচারিণী সভা সমগ্র দেশে একলিপি-বিস্তারার্থে নাগরীর পক্ষ 
সমর্থন করেন এবং কিছু দিন পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রোমান অক্ষর-প্রবর্তনের পক্ষে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । 

ভাষার বিভিন্ন সমস্ত! লইয়া যুগে যুগে নানা আলোচনা হইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার পরিচয় শতাধিক বর্ষ পূর্বেও 
পাওয়া যায়। এই বিশুদ্ধিরক্ষার উপায় লইয়া মতভেদ দেখা যায়। একদল 
লোকের মতে সংস্কৃত ব্যাকরণান্থদারে বিশুদ্ধ সংস্কৃত পদ প্রয়োগ করিলে ভাষার 
গৌরব রক্ষিত হইবে বিদেশী বা চলতি শব্দের ব্যবহারে ইহার মর্ধাদালোপের 
আশঙ্কা রহিয়াছে । ১৮২৮ সালে একজন সংবাদপত্র-পাঠক সমাচারদর্পণে 
ভাষার দোষক্রটি লক্ষ্য করিয়া সম্পাদক মহাশয়কে উহা দূরীকরণের উপায় 
নির্দেশপ্রস্দে লিখিয়াছিলেন৮_ 

“বিনয়পূর্বক আমার এই নিবেদন যে লমাচারপত্র সম্পাদক মহাশয়ের! 
কিকিৎ ব্যরপূর্বক সংস্কৃতাভিজ্ঞ দিগ দ্রগি লোকদ্বারা নিজ নিজ পত্র সংশোধিত 
করিয়া প্রকাশ করেন......মেহেতুক শুদ্ধবর্ণ দ্বারা নীচবর্ণও লবববর্ণ হয় এবং 


বর্ণনংস্কার ব্যতিরেকে স্ুবর্ণেরও বর্ণমালিন্য হয়।' 
আর একজন :৮৩০ সালে আরও স্পষ্টভাবে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন৯_- 


‘নংস্কৃতাম্যায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা কহিয়াছেন এমতে তথ্যাবরণে রা 
থাকিলেই বঙ্গভাষার পারিপাট্য সহজেই হইতে পারে ।--“*সুতরাং বঙ্দভাষাঁও 
এইরূপে ভাষান্তর নংুষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না। তবে গার গা 
আরবীর সংযোগে সাধুত্ব প্রাপ্ত এইরূপ ব্দভাষাও নংস্কৃতাধিক্য দারা সাধুভাষা- 


শপে খ্যাত হয় 

কিন্তু 'সংস্কতাধিক্যে বঙ্গভাষার কাঠিন্য বৃদ্ধি সম্ভাবনায়’ এবং শ্রিতিকটুতা ও. 
হু বত শঙ্কায়ও যে কেহ কেহ শনধিত হন নাই এমন নহে_তথাপি হানা 
এবং সভ্য শৌড্য ভব্য সকলের বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকর?, 
৮২ 


৭। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় থও )_ পৃ ৯১৯ 


৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম থও)- পৃ” 
- te) পৃঃ ৬১২-৩ 


রী ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


পূর্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণাহুকরণপূর্বক স্থা্করণ 
কর্তব্য'৯০ ইহাই ছিল প্রচলিত বহুজনপরিগৃহীত মত। 


পক্ষান্তরে, এই যুগের প্রসিদ্ধ নাহিত্যরসিক কাশীপ্রনাদ ঘোষ সেই সময়ের 
বাংলা পুস্তকের সমালোচনা করিয়া “নিরাবিল' বা খাটি বাংলার অভাবের জন্য 
দুঃখ প্রকাশ করেন। একদিকে ‘ইংলণ্ডীয় ভাষার রীত্যন্তযারি’ সাহেবী বাংলা 
ও অন্যদিকে “নমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য'বহুল পণ্ডিতী বাংলা এই উভয়ই 
তাহার কাছে সমান নিন্দার বস্তু ছিল।৯১ 

কিন্তু সংস্কৃতবহুল না হউক অন্ততঃ সংস্কতঘেষা বাংলার দিকে আকর্ষণ 
বিরুদ্ধ আন্দোলনের ফলেও বিশেষ কমে নাই। ১৮৫৪ খীষ্টাবে প্যারীচাদ 
মিত্র ও রাধানাথ শিকদার প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন। তাহাদের সম্পাদিত 'মাসিকপত্রে'র শিরোভাগে তাহার! স্পষ্টভাবে 
চলিত ভাষাকে পত্রিকার আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন। সাহিত্যিকসমাজে 
প্রতিষ্ঠিত “আলালের ঘরের দুলাল’ এই মাসিক পত্রেই প্রথম প্রকাশিত হয়। 
অবশ্ত বর্তমানে যতট। চলিত ভাষা সাহিত্যে ব্যবধ্ধত হয় আলালের যুগে তাহা 
কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। বস্তুত ইহার ভাষা অনেকাংশে এখনকার 
সাধুভাষার মত। তথাপি ইহাই সে যুগে সাজে একটা আলোড়নের স্থট 
করিরাছিল__পশ্ডিতসমাজের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। ফলে 
আলালী ভাষা সম্প্রদাযবিশেষে আদর লাভ করিলেও প্রচলিত রীতিকে ইহা 
(িমপভাবে ব্যাহত করিতে পারে নাই। "১৮৭১ সালে সাহিত্যের এই অবস্থা 
বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে এই নির্দেশ দেন যে 
বিদ্যালয়পাঠ্য বাংল] পুস্তকে বাঙালির ব্যবহৃত খাটি বাংলা ব্যবহার করিতে 
হইবে_-যে বইয়ে খাটি বাংলা ব্যবহৃত হয় নাই এমন বই যাহাতে কোন 
বিদ্যালয়ে পড়ান না হয়-সে জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদিগকে অবহিত 
হইতে বলা হয়। দেশীয় ভাষার উপর সংস্কৃত এবং আরবী ফারনী এই 
ছুইয়েরই অবথা প্রভাব তখনকার সরকারকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। 
সত ভাষার প্রভাবমুক্ত খাটি চলতি দেশীয় ভাষা-ব্যবহারের উপযোগিতা বিষয়ে 


১০। সং 


'বাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড )_ পৃঃ ৬০। 
১১। ত্র 


_পৃঃ ৬০ । 


উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা ৬৫ 


শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছোটলাট ক্যাম্পবেল 
সাহেব ১৮৭১ সালে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ।১২ 

বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজী বা আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ চলতি 
কথার ভিতরেও শহর অঞ্চলে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। 
ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্যজাতীয় ভাষা মিশ্রিত 
করিয়া কহিয়া থাকেন’ এজন্য গ্রামাঞ্চলের লোকেরা বিস্ময় বোধ করিত।১৩ 
তবে এক ভাষার সঙ্গে আর এক ভাষার শব্দের মিশ্রণ যে অবশ্থস্তাবী ও অন্তান্ত 
ভাষার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সকলের অজ্ঞাত ছিল না। তাই 
একজন স্পষ্টই লিখিয়াছেন৯৪-_ 

কোন ভাষ! ভাষান্তর রহিত দেখা যায় না পারস্তও আরবী সংযোগ ব্যতীত 
স্থখব্য হয় না এবং তাহাতে অন্যান্ট ভাষারো সংস্রব আছে--.-."জবান উর্দু 

ংস্কৃত ঢেঠ ও আরব্য ও পারস্ত প্রভৃতি মিশ্রিত ও ডাক্তার জানসন ইঙ্গরেজী 

ভাষার অভিধান প্রথমেই কহেন যে ইঙ্গরেজী ভাষাও পূর্বাকালে অনিয়মরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছিল পরে বহুকষ্টে নিয়মিত হইল তথাপি লাতিন ও ফ্রেঞ্চ ও ডচ 
প্রভৃতি ভাষা মিলিত আছে স্থতরাং বন্দভাষাও 051 ভাষান্তর সংস্ষ্ট 
থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে ১৮৩৮ সালের ৩*শে জুন সমাচারদর্পণও অনুরূপ মন্তব্য করিয়া 
বলেন৯৫-_-যে সকল কথা সাধারণ লোকের! সংস্কৃতমূলক কথা অপেক্ষা - 
উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও পরিবর্তন করা 
নিতান্ত অস্থচিত' ৷ 

বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব ইংরাজদের এদেশে আনার 
পর হইতেই বাংল! ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে ব্যবহৃত এইরূপ কয়েকটি শব্দের একটা তালিকা ভবানীচরণের 
“কলিকাতা কমলালয়ে' পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, আধুনিক ভাবব্যঞ্ক অনেক . 
শব্দের বাংলায় অস্থ্বাদও করা হয় এবং ফলে এই সময় হইতে বাংলায় অনেক 
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B, পৃঃ ৪-৯ 
১৩। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায-_কলিকাত! কমলালয় ( দুল্রাপ্য গ্রন্থমাল! ১)--পৃঃ ১৩ 


১৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা_প্রথম থণ্ড_ পৃঃ ৬৩ 
১৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথ1_দ্বিতীয় খও পৃঃ ২২৭ 


৫ 


৬৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
নৃতন শব্দের সৃষ্টি হয়। কোনও সুচিন্তিত নির্দিষ্ট পদ্ধতি অুলারে এই 
অনুবাদ করা হয় নাই_এক এক লেখক নিজের খুনিমত এক এক রকম 
অহ্থবাদ করিয়াছেন_-কোন কোন অন্তুবাদ ভাষায় প্রচলিত হইয়! গিয়াছে 
সত্য, তবু সমস্ত অহ্থবাদকেই নির্দোষ বলিতে পারা যায় না।৯৬ 

তবে বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্যবান্‌ তথ্যনমূহ বাংলা ভাষায় বাংলা 
পুস্তকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার আগ্রহ দেশের মনীষিবর্গের চিত্ত অধিকার 
করিয়াছিল--শাসকবর্গও ইহার প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লইয়াছিলেন। ফলে 
স্থূল বুক সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ভাষা ও অন্তুবাদের 
স্বরূপ লইয়া বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। ইংরেজী শব্দের অনুবাদ 
করিতে যাইয়া এক একজন এক এক রকম অনুবাদ করায় যে বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি 
হইয়াছিল তাহা শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই-_গণিতাদি 
বিজ্ঞানের শব্দের অঙ্বাদে অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ তাহারা পছন্দ 
করেন নাই। তাই ১৮৭১ সালে এই অনঙ্গতির দিকে তাহারা ‘অন্তুবাদ- 


সমিতির’ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন ।৯৭ এই প্রসঙ্গে এই সমিতি কি কাজ: 


করিয়াছিলেন জানি না। তবে এই সময়ের কয়েক বৎসর পরেই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে 
পরিভাষা সংকলন ও বানান সমস্তার সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও 
সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রযত্তে ঠাকুর 
: বাড়ীতে ‘সারস্বত সমাজ’ নামে একটি সভা প্রতিটিত হইয়াছিল ।১৮ ভূগোলের 
পরিকল্পিত পরিভাষা পণ্ডিতসমাজের মতামত জানার উদ্দেশ্যে পত্রাকারে এই 
সভাকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং 
ইহার গ্রারৰ ও সংকল্পিত কার্যও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই সত্য তথাপি 


ইহার মধ্য দিয়| সমসাময়িক দেশবাসীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
শুখলাস্থাপনের ব্যগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। 


যে সমস্ত সমস্তার সমাধানের চেষ্ট| বহু দিন পুর্ব 


হইতে আরম্ত হইয়াছিল 
আজও তাহাদের পূর্ণ সমাধান হয় নাই 


আজও আমরা তাহাদের 


১৯। রাজেল্রলাল মিত্র (মাহিত্যনাধক চরিতমালা )-পৃ ৪১) 
(সাহিত্যসাধক চরিতমালা )- পৃঃ ৯৯। 


১৩৩৬ | 


বাঁজনারায়ণ বঙ্গ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শব্দচয়ন-_সাহিতাপরিষৎপত্রিকা 
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2, পৃঃ ৬২ : 
১৮! রাজেন্রলাল মিত্র (সাহিত্যনাধক চরিতমীলা )_ পৃঃ ৩৮ 


উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা ৬৭ 


সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়া বাইতেছি। স্বতরাং পূর্বাচার্যদিগের কৃত 
কার্ধের কথা বিশ্বত হওয়! সমীচীন হইবে না । আজ যখন আমরা ব্যাপকভাবে 
পরিভাষানিরপণের কাজে লাগিতেছি তখন তাহাদের ব্যবহৃত শব্দগুলির 
দিকেও একবার দৃষ্টি দেওয়া দরকার ৷ অবশ্য ্থন্দরতর শব্দের আবির্তাবে পূর্ব- 
প্রচলিত অনেক শব্দ কালক্রমে অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে-_কিন্ত সে 
যুগের সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এমন অনেক শব্দও পাওয়া যাইবে যাহারা 
অনায়াসে এখনও ব্যবহৃত হইতে পারে বা নৃতন শব্দগঠনে আমাদিগকে 
সাহায্য করিতে পারে। সেকালের সংবাদপত্র হইতে তখনকার ব্যবহৃত 
সামান্য কয়েকটি শব্দ যদৃচ্ছাক্রমে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি 
উপনীত বার্তাপুস্তক ( attendance register ). 


বাস্ত প্রস্তর ( foundation stone ). 
বাহ বিদ্যার্থী ( day scholar ). 
পাথুরিয়া ছাপাখানা ( litho press ). 
পাঙুলেখ ( plan ). 

হানিল ( custom duty ). 


হাসিল দপ্তর খানা ( customs office ). ? 
সে যুগের বইপত্র ঘাটিলে এইরূপ বহু শব্দের সন্ধান মিলিবে__ব্যাবহারিক 
দিক্‌ দিয়া! ইহাদের মূল্য যাহাই হউক না কেন ভাষার ইত দিক্‌ দিয়া 

ইহাদের গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 

দুঃখের বিষয় নব্য বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম অভ্যুদয়ের ও আধুনিক . 
বাঙালি জনসাধারণের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। এ যুগের বাংলার সাহিত্যিক 
প্রচেষ্টার সযত্ব অনুশীলন ও বিশ্লেষণ যথোচিত ভাবে হয় নাই। যতটুকু 
আলোচনা হইয়াছে তাহাতে ইহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় নাই। 
ইহা যে কেবল অনভ্যন্ত অক্ষম হস্তের অভিনব প্রয়াসের কৌতুককর নিদর্শন 
মাত্র নহে__ইহাদের মধ্যেও যে উ্তষ্ট রচনার ও রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া 
যায়__সর্বোপরি বাংলা ভাষার প্রতি যে মনত্ববোধ ও ইহার গৌরব রক্ষার জন্য 
যে আন্তরিক আগ্রহের আভাস ইহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহার ধারণা 
অনেকেরই নাই। তাই দরকার প্রাচীন যুগের মৃত এ যুগের সাহিত্যেরও 
বহুল প্রচার ও ব্যাপক আলোচনা । আশার কথা এ দিকে পণ্ডিত সমাজের 
দৃষ্টি পড়িরাছে। এ যুগের সাহিত্যস্থষ্টির কিছু কিছু পরিচয় ও নমুনা প্রকাশিত 


৬৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 

হইয়াছে_-আলোচনার স্থবিধার জন্য বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে 
কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলনে বতটা আগ্রহ দেখান হইয়াছে এবং যতটা 
প্রয়াস স্বীকার করা হইয়াছে আধুনিক সাহিত্যের গোড়ার দিক সম্বন্ধে ততটা 
হয় নাই। প্রাচীন যুগের ছোট-বড় ভাল-মন্দ সব রকম লেখকের লেখাই 
প্রকাশিত ও আলোচিত হইতেছে এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চতম পরীক্ষাও 
পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইতেছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লেখা কিছু 
কিছু বইও প্রকাশিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহাদের ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে 
পুখানুপুখ আলোচনা হয় নাই-_বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাঠ্যস্ুচীতে স্থান লাভ 
করিবার গৌরব এখনও তাহাদের অধিকাংশই অর্জন করিতে পারে নাই। 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত কিছু কিছু গ্রন্থের মধ্য দিয়া আমরা 
অপরিচিতপ্রায় অনেক লেখক ও লেখার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছি কিন্ত এখনও পরিচয়যোগ্য সকলের সহিত আমাদের পরিচয় 
করাইয়া দেওয়ার কোনও স্থব্যবস্থা হয় নাই। আমাদের লাহিত্যালোচনার 
ক্ষেত্রে এ ত্রুটি আদৌ উপেক্গণীয় নয়__সত্বর ইহা দূর করিবার ভজন্ত 
সাহিত্যান্গরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত) 


বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ 


আমোদ-প্রমোদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা বাঙালির জীবনের এই 
সমস্ত বিভিন্ন বিভাগে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত ইংরেজী শব্দের ব্যবহার 
একরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, 
ক্লাসিক থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যশালার নিই বেঙ্গল সোসাইটি, ফ্রেওস্‌ 
সোসাইটি, জহরলাল পান্নালাল এণ্ড সনন প্রভৃতি বিভিন্ন বন্ত্রবিক্রেতাদের 
নামে_ প্যারাগন স্টোরস, বুক কোম্পানি, পায়োনিয়র কোম্পানি প্রভৃতি 
বিভিন্ন ব্যবসায়ের নামে এবং ওরিয়েন্ট।ল সেমিনারি, এথিনিয়ম ইনস্টিটিউশন, 
এরিয়ান ইনস্টিটিউশন, দি প্যাটি,রটিক লাইব্রেরি, দি কটেজ লাইভ্রেরি প্রভৃতি . 
বিদ্যালয় ও পাঠাগারের নামে নিছক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। 

দেশের অন্যান্ত জিনিষের মত দেশের ভাষার প্রতি আদর বুদ্ধির ফলে 
বর্তমানে এই “নকল ব্যাপারে বাংলা শব-ব্যবহারের বিশেষ ঝোক দেখা 
যাইতেছে। পূর্বে আমাদের দেশে এখনকার মত স্কুল-কলেজ, দেকান-পাট ও 
আমোদ-প্রমোদের এত আয়োজন ছিল না, তাই তখনকার দিনে যাহা ছিল, 
তাহার নামকরণ লইয়া কোনও গোল বাধিত না। তাহা ছাড়া, তখন 
যেরূপ নাম ব্যবহৃত হইত__এখন সেরূপ নাম লোকের কুচিকর হয় না। 
তখনকার পাঠশালা, টোল, মু!দখানা, যাত্রার দল, গানের দল প্রধাঁনতঃ 
স্থানের নামে পরিচিত হইত। বামুনপাড়ার পাঠশালা, কায়েতপাড়ার মুদ- 
খানা প্রভৃতি নাম সে যুগে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে আবার 
ব্যক্তিবিশেষের নামেও এগুলি পরিচিত হইত | বিগ্যাবাগীশের টোল, গোপাল 
উড়ের দল বলিলেই লোকের বুঝিবার কোনও অস্ৃবিধা হইত না। এই 
সেদিন পর্যন্ত কলিকাতার শোভাবাজারের এরিয়ন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠাতা 
বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নামানুসারে “সারদা মিত্রের স্কুল” নামে 
সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল! শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল ও ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারি শিক্ষকের নামাঙ্গসারে যথাক্রমে ‘জগবন্ধু মোদকের স্কুল” ও ‘গৌর- 
- মোহন আচ্যের স্কুল নামে অভিহিত হইত । এখনও অনেক ছোট ছোট 
যুদিখানা, দর্জির দোকান প্রভৃতি স্বত্বাধিকারীর নামেই পরিচিত । 


৭০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি__এ রীতি এখনকার লোকের অভিপ্রেত নহে। 
আধুনিক জগতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র নামকরণ দেখিতে পাওয়া যার। 
বাংলা দেশেও সেই নিয়মের, অন্গুদরণ করা হইতেছে। তাই প্রত্যেক 
প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র নাম কল্পিত হইতেছে । নবজাত বালক-বালিকার 
নামকরণের সময় যেমন সাধারণতঃ শব্দের সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় 
এই সকল প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সমরও সেইরূপ শৌন্দর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখা 
উচিত। কারণ, কোনও বিষয়েই সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নহে। নামমাত্রের 
সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রে বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে। ইহা ভাবুকের, 
অতিশয়োক্তি নহে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবিক সত্য । 

নিদিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ব্যবহৃত একের সৌনর্ধের প্রধান 
উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে শব্দ কোনও বিশেষ অর্থ প্রকাশ 
করিতে অক্ষম, তাহাকে স্থন্দর বলা চলে না। অবশ্য, কোনও একটি মাত্র 
বন্তবিশেষকে বুঝাইবার জন ব্যবহৃত সংজ্ঞাবাচক শব্দের তাদূশ অথানুসন্ধানের 
প্রয়োজন নাই সত্য, তবে এমন কোনও শব্দ ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে, 
যাহা অনভিপ্রেত ও বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, সম্ভবপর হইলে 
সর্বত্রই অর্থপ্রকাশে সমর্থ শব্দই ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। যাহা 
হউক, দীর্ঘ মুখবন্ধের প্রয়োজন নাই । এইবার বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগুলি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। 

থে সকল স্থানে অভিনয়াদি আযোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়, তাহাদিগের 
নামকরণের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত শবগুলিতে মাধুর্য ও বিলাসিতার যে সুস্পষ্ট 
ছাপ রহিয়াছে__তাহা৷ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বস্তুতঃ, এই সমস্ত শব্দই, 
বোধ হয়, অন্যান ব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষা হুন্দর ও মনোরম ॥  নাট্যনিকেতন, 
রঙমহল, নাট্যমন্দির, রূপবাণী, বপকথা, চিত্রা, ছায়াবাণী প্রভৃতি নামের মধ্যে 
মাধুর্য ও সার্থকতা মিলিত হইয়া হৃদয়কে রনসবোধের অন্থকুল করিয়া তোলে। 
উত্তরা” ও ন্থিকল্যাণী'র নামকরণে অবশ্য সেরূপ মাধুর্ষের উপলব্ধি হয় কি না 
সন্দেহ। তাহার প্রধান কারণ শব্দের সহিত প্রকৃত বস্তুর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কের অভাব। উত্তর দিক ও মঙ্গলের সহিত প্রদশিত চিত্রের সম্বন্ধ 
কল্পনা করিতে পারিলেও তাহা তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। 

শেষোক্ত দুইটি নাম ও 'চিতরা'র স্রীলি্ররপ বর্তমান বাংলা ভাষায় শব্দকে 
স্রীলিদ করিয়া ব্যবহার করিবার অতিমাত্র আগ্রহের অন্ততম উদাহরণ। 


বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ ৭১ 

“বিতক্রিকা?, ‘বিচিত্ৰিতা’, শ্থৃতিবাধিকী” ‘শতবাষিকী’, ‘জয়ন্তী’, ‘পশ্চিম- 
যাত্রিকী' (পশ্চিম্যাত্রার বিবরণ ), গীতিলা ( বাদ্যযন্ত্রের দোকান ) প্রভৃতি অন্য 
প্রসঙ্গে ব্যবহৃত বহু শব্দেরও উল্লেখ এই স্থানে করা যাইতে পারে। নাম- 
গুলিকে গালভরা করিবার জন্যই এইরূপ স্রীলিঙ্গ দীর্ঘান্ত শব্দ ব্যবহার, 
করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে । 

আধুনিক রদ্ধালয়ের অপরিহার্য অঙ্গন্বরপ জলযোগের স্থান ‘রেস্তোর! 
বাংলায় অনেকক্ষেত্রে অপরূপ রূপ লাভ করিয়াছে। ইহাকে অনেকে কেবল 
‘আশ্রম’ নামে অভিহিত করিয়াই সন্থষ্ট হন নাই_কুলকুগ্ুলিনী আশ্রম’ পর্যন্ত 
বলিয়াছেন। জানি না এই আশ্রমে কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত করিবার কোনও 
ব্যবস্থা আছে কি না! এই সকল স্থানের অত্যাধুনিক নামকরণ কিন্তু অনেক 
স্থলে বেশ হ্বদরগ্রাহী হইয়াছে । থা-_-আরামঘর, তৃপ্তিসদন প্রভৃতি। অর্থ 
যাহাই হউক না কেন ‘চা-পানী’ শব্দটিও নিতান্ত মন্দ নহে 

গৃহ বা আধারবাচক বিভিন্ন শব্দ যোগ করিয়াই আজকাল বিবিধ পণ্য- 
কেন্দ্রকে অভিহিত করিবার প্রথা দড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ- 
গুলির মধ্যে ‘আলয়’ ( কমলালয়, বননালয় ), ‘সদন’ (স্থচীশিল্পনদন, তৃপ্ধি- 
সদন), “আগার” (মিষ্টান্মাগার, বন্ত্রাগার ), ‘ভাণ্ডার’ ( মাতৃভাগ্ডার, কমলা- 
ভাণ্ডার, বিক্রমপুর ভাণ্ডার ), "ভবন" (পরিচ্ছদভবন, কলাভবন ), প্রতিষ্টান” 
(বন্প্রতিষ্ঠান, খাগ্প্রতিষ্ঠান, পাদুকা প্রতিষ্ঠান ), ও ‘আয়তন’ (রূপায়তন- 
_ দঞ্জির কারখানা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । “শালা” ‘নিলয়’ প্রভৃতি শবদ 
ব্যবহার করিয়া নামের আরও বৈচিত্র্যম্পাদন অসম্ভব ও অবাঞ্চনীয় নহে। 

এই সমস্ত নামে বৈচিত্র্যের অভাব অনুভব করিয়াই কি অনেকে নামের 
ইংরেজী রূপ ( অবশ্য বাংলা অক্ষরে ) বজায় রাখিয়াছেন? এই সকল নামের 
সঙ্গে স্থলবিশেষে বাংলা উপপদ বিশেষ কৌতুককর । উদাহরণস্বরূপ শেফালী 
স্টোন বিনামা স্টোন? ভগবতী প্রেস, ভগবতী টেলারিং হল, ভগবতী লণ্ড, 
বাসন্তী বুক বাইগ্ডিং শপ, ভারত অয়েল মিল, দেলখোস কেবিন, তরুণ 
রেন্ট,রেন্ট_ এই কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতে পারে | 

অবশ্য একথা ঠিক যে, ব্যবসায়গুলি বেশীর ভাগ ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত, 
সুতরাং অনেকস্থলে ইউরোপীয় নাম অপরিহার্য । যে স্থানে স্ুঝ্রাব্য সুবোধ্য 
বাংলা শব্দের অমিল হয়, সে স্থলে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা খুবই দরকার। 
তবে এরূপ স্থলেও শব্দগুলিকে দেশী ছাচে ঢালিয়া লইতে পারিলে মন্দ হয় না। 


৭২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


সকল ভাষায়ই এরূপে বিদেশী শব্দ প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা 
স্বনিয়ন্ত্িত পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক বাংলায় এরূপ কোনও 
পদ্ধতির সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তাই কেহ দেশী শব্দ ব্যবহার 
করিতেছেন-__কেহ নিছক ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন_-কেহ ইংরেজী 
বাংলার মিশ্রণে খিচুড়ি তৈরারী করিতেছেন__কেহ বা ইংরেজী শব্গুলিকে 
ংলা অক্ষরে লিখিয়! বাংলার মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন । আবার কেহ শুদ্ধ 
বাংলা শব্ব-ব্যবহারে ভর পাইয়াই, বোধ হর, বাংলা শব্দকে ইংরেজী অক্ষরে 
লিখিতেছেন। দেশীয় অক্ষরে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার আধুনিক যুগে আলোক- 
চিত্রের বিজ্ঞাপনে অতিরিক্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অভিনেয় 
গ্রন্থের নামই দেশীয় অক্ষরে না দিয়া সমগ্র বিষরটাকেই এইরূপে দেশীয় অক্ষরের 
মধ্য দিয়! প্রকাশ করিবার চেষ্টাও কখনও কখনও করা হয়। হ্যারন্ড লয়েড 
ইন দি ক্যাটন প’ এইরূপ বিজ্ঞাপন অনেক সময় চোখে পড়ে এবং চোখ বুজিয়া 
ভাবিতে হয়-_এই বিজ্ঞাপন কাহাদের উদ্দেশ্যে অভিপ্রেত। ইংরেজী-অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুত হইলে, ইহা সত্য সত্যই তাহাদের পক্ষে বিষয়টি 
বুঝিবার সহায়তা করে, কি ব্যাঘাতের স্থষ্টি করে? বাংলা শব্দও যে কখনও 
কখনও ইংরেজী অক্ষরে প্রচারিত হয় তাহা সাধারণের চক্ষে ধাধা 
লাগাইবার জন্য, না৷ তাহাদিগকে বুঝাইবার “জন্য তাহা নির্ণয় করা শক্ত । 
“Garima”, 4999018) “Rupayatan”, “Amritayan” প্রভৃতি শব্দ ঠিক 
করিয়া পড়িয়া উঠাও অনেক সময়ে শক্ত__-অর্থবোধ ত.পরের কথা। 
বন্ততঃ, সাধারণের বুঝিবার স্থবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিলে যথাসম্ভব খাটি 
দেশীয় শব্দ ব্যবহার করা ভাল বলিয়া মনে হয়। “কাপড়ের কল’, ‘তেল কল’, 
“মুদিখানা?» ‘ময়রার দোকান’, প্রভৃতি দেশী নাম “কটন মিল’, ‘অয়েল মিল’, 
প্রভৃতি বিদেশী নাম অপেক্ষা সাধারণের পক্ষে অনেক সহজবোধ্য সন্দেহ নাই। 
Exhibitionaর আক্ষরিক অঙ্ুবাদ ‘প্রদর্শনী? সাধারণের নিকট কি অর্থ প্রকাশ 
করে জানি না, তবে “মেলা” বলিলে কাহারও বুঝিবার অস্থৃবিধা হয় না 
একথা স্থির। এই কারণেই প্রবীণ ভাষাতন্ববিদ্‌ অধ্যাপক যুক্ত স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে কলিকাতার রাস্তার 
নামকরণে পরিচিত ‘সড়ক’ প্রভৃতি শব্দ চালাইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
অৱ কেবল বাংলা শব্দ-ব্যবহারে বাঙালির স্থবিধা হইলেও অবাঙালিকে 
কোন কোন স্থলে বিশেষ অস্থবিধায় পড়িতে হইবে এবং ফলে ব্যবসায়েরও 


বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ ৭৩ 


হানি হইতে পারে। তাই স্থলবিশেষে বাংলা নামকরণের সঙ্গে ইংরেজী 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে (যথা-আরামঘর—An up to date 
7১০50552906) 1 কিন্তু দেশী শবগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করা কোনও 
ক্রমেই উচিত নয়। গালভরা শ্রুতিস্থখকর শব্দের জন্য নবগঠিত সংস্কৃত শব্দের 
আশ্রয় লওর়া যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলেও চিরপ্রচলিত দেশী শব্দ পরিত্যাগ 
করা সঙ্গত হইবে না। তবে যে নকল স্থলে প্রাচীন দেশী শব্দ পাওয়া যাইবে 
নাসে সকল স্থলে সুবিধামত ইংরেজী শব্দ গ্রহণ বা সংস্কৃত ধাতু হইতে 
মধুর অথচ বিশুদ্ধ নূতন শব্দ গঠন করিতেই হইবে। বাংলায় বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা-সঙ্ধলন সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি এই নীতিই 
অবলম্বন করিয়াছেন । ব্যবনায় সম্বন্ধেও নেই নীতি অসঙ্কোচে অবলম্বিত 


হইতে পারে । 


সাহিত্যে শিক্ষানবিশি 


বাংলার বিভিন্ন শহরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এমন কি গগগ্রামে আজ 
সাহিত্যালোচনার সাড়া পড়িয়া গিক্াছে,_-নাহিত্যসভা, সাহিত্যিক 
আলোচনা আজ একরপ দৈনন্দিন ব্যাপারের মত হইয়া দাড়াইয়াছে। কোন 
পা কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকা আজ অল্পবিস্তর 
গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিরাছে। বাংলা ভাষার কথ! বলা, চিঠি লেখা বা 
বন্ধৃতা করার মধ্যে আজ আর তেমন লজ্জা বা ন্যুনতা-বোধ আছে বলিয়া 
মনে হয় না। শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেই আজ সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত 
হইবার জগ ব্যগ্র হইয়াছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যান বা নেহাত পক্ষে 
একখানি ভরমণবৃত্তান্ত লিখিয়া অনেকেই লাহিত্যিকত্বের দাবি পাকা করিবার 
জন্ত বদ্ধপরিকর হ্ইয়াছেন। বাঙালি তাহার ভাষা__তাহার সাহিত্য লইয়! 
গবিত। তাহার ধারণা ইহার প্রাচীন কীতি ও বর্তমান রূপ সমগ্র দেশের 
শীঘার বিষর-_বাংলাই বাষ্্বীর ভাষার মর্যাদা লাভ করিবার উপযুক্ত ভাষা । 
তাই বাংলার বাহিরে বাংলা! ভাষার প্রবারবৃদ্ধির জন্য অনেকে উৎসাহ 
প্রদর্শন করিতেছেন। মোটের উপর সকল দিকেই নবীন আশার নয়নমোহন 
আলোকরাশি উদ্ভাসিত হইতেছে। 
"কিন্ত দোষদশাঁ শিক্ষক তাহাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। 
তাহার এ অতৃপ্তি তাহার প্রক্কতিগত, হুতরাং উপেক্ষণীয়__এবূপ ধারণা স্বাভাবিক 
ও. এই স্বাতন্ত্ের যুগে একবার স্বধীজন এই উদ্ভট” মনোভাবের 
কারণগুলি বিবেচন। করির1 দেখিবেন নাকি? 
নিত্য বটে, ‘সৰ্ব: কান্তমাত্মানং পশুতি'_-সকলেই নিজেকে হ্ুন্দর মনে করে 
নিজের জিনিস সকলের চক্ষেই নির্দোষ। কিন্ত একথাও কি সত্য নয় যে 
মান্য যাহাকে যত বেশী ভালবাসে তাহার অমন্বলের আশঙ্কাও তাহার চিত্তে 
তত বেশী-“ল্সেহঃ পাপশঙ্কী ভবতি’? যাহার প্রতি আমার মমত্ববোধ নাই 
তাহার ইষ্টানিষ্টে আমি তেমন বিচলিত হই না--তাহাকে যদি প্রশংসা করি 
তবে অনেকক্ষেত্রে তাহার প্রধান অথবা একমাত্র কারণ__অকারণ তাহার 
বিরুদ্ধতাচরণ করিতে চাহি নাসে প্রশংসার অন্তরালে একট! উদাসীন 


সাহিত্যে শিক্ষানবিশি ৭৫ 


লুকায়িত থাকে__নে প্রশংসা অতি অল্পস্থলেই দীর্ঘকালব্যাপী ধীর বিবেচনার 
ফল। নিজের জন সম্বন্ধেও যদি আমরা এইরূপ মনোবুত্তি লইয়া কাজ করি 
তবে তাহা নিদারুণ দুঃখের বিষর, ভবিষ্যতে গভীর অকল্যাণের কারণ। তাই 
আমাদের পরম আদরের ও নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্তু জননী বঙ্গভাষার সম্বন্ধে 
আলোচনার সমর স্বতই আমাদের মনে ইহার ছুঃখদৈস্য, অভাব-অভিযোগ' 
ক্রটিবিচচাতির কথা জাগিয়া উঠে। 

তাই যখনই দেখি কেহ ভাষাজননীর-_বঙ্গসাহিত্যের সেবার অজুহাতে 
নিজের মাহাত্ম্যপ্রচারেই ব্যস্ত, যখনই দেখি জননীকে সাজাইবার নাম করিয়া 
কেহ্‌ বালস্থলভ চপলতাবশত: অনিপুণ হন্তে প্রস্তুত অসার খেলনার সামগ্রী দিয়া 
তাহার দেহকে নিপীড়িত করিতেছে এবং সেজন্য নিতান্ত আত্মশ্লাঘা অনুভব 
করিতেছে, তখন এই ছেলেখেলা দেখিয়া হাসিব কি কাদিব বুঝি না। যখনই 
দেখি সাহিত্যনেবার কার্যে অনেকেই পরম ভগবদ্ভক্তের মত ভগবদ্ত্ত স্বকীয় 
নৈনগিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কার্ষক্ষেত্রে অগ্রসর হন__অন্যান্ত 
বিষয়ের মত এ ক্ষেত্রে কোনও শিক্ষানবিশির প্রয়োজন অঙ্গতব করেন না 
তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া থাকিতে হয়। সকল ব্যাপারেই সাফল্য-লাভের জন্য 
চাই সাধনা, চাই দীক্ষা, চাই সংযম, চাই পরিশ্রম । যে কোনও বিষয়ে 
অধিকারলাভের জন্য এইগুলিই হইল প্রথম সোপান। দুঃখের বিষয়, বাংলা 
দেশের নানা প্রচেষ্টার মত নাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেও এই অপরিহার্ধ প্রথম 
সোপানগুলি উপেক্ষা করিয়াই অনেকে মন্দিরশিখরে আরোহণ করিবার বিফল 
প্রযত্ব করিরা একদিকে স্থধীজনের উপহাসাম্পদ হইতেছেন, অপরদিকে 
সমব্যবসায়ীদের উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া সোপানগুলির অবমাননা করিতেছেন 
অন্ধের মত সকলেই ছুটিয়াছেন গভীর অন্ধকারের দিকে । 

ফলে বাংলা সাহিত্যে আজ এক গুরুতর উচ্ছঙ্খলতার সৃষ্টি হইয়াছে । 
ভাব ও রসের মর্ধাদারক্ষার কথা এস্থলে তুলিব না। অবশ্ঠ সেদিকেও দারুণ 
ছুরবস্থার অগণিত নিদর্শন বিরাজমান। বস্তুতঃ সাহিত্যের মূল অবলম্বন 
ভাষাই যেখানে বিকৃত ও কলুষিত, সেখানে তাহার সাহিত্যে মাধুধ ও 
চমৎকারিত্বের আশা করা অনেক সময়ই বাতুলতামাত্র। সাহিত্যের প্রকৃত 
রসন্ডুতি ও উৎকর্ষসাধনের জন্য চাই ভাষার বিশুদ্ধি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাষার 
বিশুদ্ধির কথা তুলিলেই অনেকে জা কুঞ্চিত করেন-_উচ্চকঠ্ঠে বলিতে দ্বিধা বোধ 
করেন না যে বাংলা ভাষা জীবিত ভাষা, ব্যাকরণের খুটিনাটি ইহার মধ্যে 
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চলিবে না। অথচ ইংরেজী প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত সমৃদ্ধ ভাষা সম্বন্ধে এ 
রকম যুক্তি বা তদসথযাযী প্রয়োগ আদৌ দেখা যায় না। বস্তুতঃ, এমন অনেককেই 
দেখিতে পাওয়া যায় যাহার, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, পপন্নবনে মত্তকরিসম বাংলা 
ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছবলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ 
ভ্রমক্ৰমে ইংরাজীর্‌ ফোটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে 
বলেন।' ফলে, বর্তমানে বাংল! ভাষায় যে অরাজকতা চলিতেছে কোনও 
সমুন্নত জাতির ভাষায় বোধ হয় তাহা চলে না। সত্য বটে, বহুল ব্যবহারের 
ফলে ক্রমে সকল ভাষায়ই এমন অনেক প্রয়োগ মানিয়া লওয়া হয় যেগুলি 
ব্যাকরণাহ্ুগত নহে-_অনেকক্ষেত্রে সেই সকল প্রয়োগের খাতিরে ব্যাকরণের 
প্রচলিত নিয়মেরও সংশোধন করা হয_নৃতন নৃতন নিয়ম গড়িয়া উঠে। কিন্তু 
তাই বলিয়া ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতা-বশতঃ ব্যাকরণবিরোধী নিত্য-নৃতন শব্দের 
প্রয়োগ কোনও ভাষায়ই কখনও সমথিত হইতে পারে না। আর আধুনিক 
ংলা ভাষার এমনই দুর্ভাগ্য যে পদে পদে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন কর! 
হইতেছে। সৌনর্যবৃদ্ধির জন্য অথবা অন্ত কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য 
জ্ঞাতসারেই বে এরূপ করা হইয়া থাকে এমন কথা বলা চলে না। অনেক 
ক্ষেত্রেই এ জাতীয় প্রয়োগের মূল কারণ অজ্ঞতা বা অনবধানতা। চঞ্চলিত, 
সচঞ্চল, মখলিখিত, শরৎচন্দ্র, ঘৃর্যমান, অস্তমান, মৃহ্মান, পুঞ্জীয়মান, ছুল্যমান, 
ভ্রাম্যমান, আহরিত, সিঞ্চি, আবরিত, প্রমাণিত, মহদন্তঃকরণ, মহদাশয়, 
নিরলন, নিরহঙ্কারী, সততা, বৈরতা, প্রনারতা, লক্ষ্যণীয়, উতসরগীকৃত প্রভৃতি 
অসংখ্য অশুদ্ধ পদ বাংলা ভাষার নম্পদ্‌ ও গৌরব বাড়াইয়া তুলিয়াছে একথা 
মনে করা চলে না। আর এইগুলিকে শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলেই বাংলা 
ভাষার অমর্ধাদা হইবে এমনও নয়। উহাদের কতকগুলি কোনরূপে সমর্থন 
করা গেলেও বাকীগুলি সমর্থনের অযোগ্য ৷ 
শব্দের রূপবিক্ৃতি যেমন ভাষাকে অসুন্দর করিয়া তোলে অর্থবিক্ৃতি ও 
অর্থের অস্পষ্টতাও নেইরূপ ভাবপ্রকাশের প্রতিকূলতা করিয়া থাকে। শব্দের 
বঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া তাই অনেকে অনেক সময় অনুপযোগী শব্খরাঁশি প্রয়োগ 
করির। পাঠকের সন্ত্রাসের কারণ হইয়া উঠেন। সেদিন চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনে 
দেখিলাম একখানি নৃতন চিত্রের পরিচয়দান-প্রনঙ্গে কিপরসগন্ধমধুর চিত্র" 
এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। চিত্রের রূপ বোঝা বায়, রসও না হয় অনুমেয়, 
কিন্তু গন্ধ কি? তাই অনেক স্থলে অর্থ বুঝিতে হইলেই অক্গরার্থকে উপেক্ষা 
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করিয়া কেবল তাঁৎপর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অবশ্য, সকল শব্দই 
সাহিত্যিকের হাতে বকল সময় অভিধাননিরিষ্ট বাধাধর! অর্থে ব্যবহৃত হইতে 
পারে নামল অর্থ হইতে নানা গৌণ অর্থের উদ্ভব হইয়া শব্দের মাধুর্য 
বাড়াইয়া তোলে এবং সাহিত্যিক রসের স্থষ্টি করে। কিন্তু তাহারও একটা 
নিয়ম আছে । কোনও বিশেষ চমতকারিত্ব না থাকিলে অযথা কোন শব্দের 
স্বকপোলকল্পিত অর্থে প্রয়োগ কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, 
যাহাই লিখি না কেন তাহার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়_-যদি ছত্রে ছত্রে রহস্ত, 
থাকে তবে লেখার উদ্দেশ্য অনেক সময়ই ব্যর্থ হইয়া যায়। দর্শনাদি গুরু বিষয় 
ছাড়া কাব্যনাটকাদির প্রধান লক্ষ্য হইল “সগ্ঘঃপরনিবূ্তি'__পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
পরম পরিতৃপ্তিলাভ॥ প্রত্যেক লেখকের সকল সময় এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাখিতে হইবে__পাঠকের মন কেবল শব্দের মোহে মুগ্ধ করিলে চলিবে 
না__অর্থের স্প্টপ্রতীতি যাহাতে সাহিত্যরসপিপাস্থর চিত্তকে দ্রবীভূত করে 
তাহার ব্যবস্থা লেখককে প্রতি পদে করিতে হইবে। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক দিকে অনীম উঁদাসীন্য ও অপর দিকে সর্বনাশকর 
আত্মন্তরিতা আমাদিগকে গভীর মোহে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই প্রয়োগগুলির 
সাধুত! বিচার করিয়া দেখা অযথা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও মূল্যবান সময়ের নির্বো- 
ধোচিত অপব্যবহার বলিয়া উপেক্ষিত হইয়! থাকে । অথচ ধীর ভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে অনেকের নিকটই এই সমস্ত ক্রটি ধরা পড়িবে । ব্যাকরণ ও 
অভিধানের সাহায্যে শব্দের বিশুদ্ধ প্রয়োগ নির্ণয় করা একেবারে অনাধ্য 
নহে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে-_ধাহাদের রচনায় বাংলা সাহিত্য 
গৌরবাৰ্িত-_ধাহারা বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া শাশ্বত প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদের লেখার মধ্যে এ জাতীয় ত্রুটি অতি 
সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ আদর্শের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া 
কার্ধক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলেই ব্যর্থতার আশঙ্কা ঘনীভূত হইবে। 

পরের ছিদ্রান্থেষণ ও পরনিন্দাই আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি কেহ সেরূপ 
মনে করেন তবে নিতান্তই অবিচার করা হইবে। বাংলা সাহিত্যের যাহার! 
প্রকৃতই সেবা করিতে চাহেন তাহাদের নিকট আমার সনির্ন্ধ অঙ্গুরোধ__এই 
সেবার অধিকার লাভ করার জন্য তাহাদের গুরুর উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ 
করিতে হইবে__মনে রাখিতে হইবে গুরুকরণ ব্যতীত কোনও সাধনায় নিদ্ধি- 
লাভ সম্ভবপর নহে। তবে ভরনার কথা এই যে, সাহিত্যারাধনার জন্য সবল 
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সময় জীবিত গুরু বরণ না করিলেও চলিতে পারে । কেবল বিচার কর! দরকার, 
খাহাকে গুরুরূপে বরণ করিতেছি গুরু হইবার উপযুক্ত গুণ তাহার আছে কি 
না নদ্গুরুর নির্দেশমত তিনি সৎপথে চলিয়া নিজে প্রকৃত নাহিত্যের সাধক 
হইয়াছেন কিনা। এইরূপ গুরুর মৌখিক বা গ্রস্থাকারে লিখিত উপদেশ বা 
আদর্শ শ্রদ্ধার সহিত পুঙ্থাঙ্পুঙ্ঘভাবে অন্ুনরণ করিলে সাহিত্যসেবার অধিকার 
জন্মিবে__-লেবা সার্থক হইবে__বঙ্গভাষা ও বাঙালি ধৰন্ত হইবে। এই গুরু- 
করণই হইল এখনকার শিক্ষানবিশি। আধুনিক জগতে বিভিন্ন বিভাগে 
শিক্ষানবিশির কঠোরতা গুরুনেবার কঠোরতা অপেক্ষা কম নহে-__অথচ তাহা 
সর্বসম্মতিক্রমে অপরিহার্য । শিক্ষানবিশির সময়ে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে 
হয় আপাতত তাহা ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে পারে_ শিক্ষানবিশিকালে 
শিমিত অনেক জিনিস উপেক্ষিত, অগ্রাহ ও পরিত্যক্ত হইতে পারে; . তাই 
বলিয়া শিক্ষানবিশিকে অবহেলা করার উপায় নাই। বাংলা সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে যতদিন এই শিক্ষানবিশির গুরুত্ব ও আবশ্তকতা নাহিত্যনেবাভিলাধিগণ 
সম্পূর্ণ ভাবে উপলদ্ধি করিতে ন! পারিবেন__প্রথম স্থষ্টির মোহ ত্যাগ করিতে 
না পারিবেন ততদিন স্ুফললাভের সম্ভাবনা কম। 


এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ স্মরণ করাইয়া দেওয়া অপ্রানদ্দিক 
হইবে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 


এ পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
নিজের অন্রাগেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা শিবিবার জন্ত 
তাহাদিগকে অতিমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই 1......কিন্ত সকলের শক্তি 
সমান নহে; অশিক্ষা ও অভ্যাসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার 
কর্তব্য পালন নকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং বাংলা অপেক্ষাকৃত অপরিণত 


তামা বলিয়াই তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে সবিশেষ শিক্ষা ও নৈপুণ্যের 
আবশ্যক করে 


বর্তমান বাংলানাটকের. সহিত সংস্কৃত 
নাটকের সম্বন্ধ 


বর্তমান বাংলা নাটক সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত একথা এক- 

কল্প সর্ববাদিনন্মত। স্থতরাং ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের কোনরূপ 
যোগাযোগ আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কিরূপ, তাহার বিস্তৃত আলোচনা! 
এখনও হয় নাই | অথচ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, বর্তমান বাংলা 
নাটকের উপর ইউরোপীয় নাটকের যে অবিসংবাদিত প্রভাব বর্তমান তাহার 
অন্তরালে সংস্কত-রীতির ছায়' প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে । বাংলা নাট্যকারগণ 
সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রের অন্থশাননের অন্বর্তন করেন নাই সত্য, তবে তাহারা 
অনেকস্থলে ইউরোপীয় আদর্শে রচিত নাটককে নানা ভাবে সংস্কৃত 
আকার দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ফলে, তাহাদিগের অনেক স্থলে সংস্কৃত- 
নাট্যশান্ত্রে প্রসিদ্ধ অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে 
ইউরোপীয় শব্দের আক্ষরিক অনুবাদের দ্বারা তাহারা এস্থলে সন্তষ্ট হইতে 
পারেন নাই। অবশ্য সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দের প্রচলিত অর্থ রক্ষিত হয় 
নাই_-অর্থ পরিবতিত বা বিকৃত হইয়াছে। অর্থতত্বের ( Semantics) 
আলোচনাকারীদের নিকট ইহা৷ উপেক্ষার বিষয় নহে। বস্তুতঃ, অনেকস্থলে 
ংল! নাটকের প্রাণ ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত এবং ইহার বাহ্‌ 
আকার ভারতীয় রীতিতে গঠিত। আর অনেক স্থলে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শে 
রচিত বস্তুর উপর প্রাচ্যবর্ধের অন্লেপন। সম্প্রতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জয়ন্তরুমার 
দাশগুপ্ত মহাশয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রসদদক্রমে বাংলা নাটকের উপর ভাব প্রভৃতির 
দিক দিরা সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভূত প্রভাবের আভাস দিয়াছেন ।* বর্তমান 
প্রবন্ধে আমি বাংলা নাটকে ব্যবহৃত সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রের কতকগুলি শব্দের 
ব্যবহার-প্রণালী লইয়া সংক্ষেপ কিছু আলোচনা করিব। প্রসঙ্গক্রমে, 
বাংল! নাট্যনাহিত্যে ব্যবহৃত কতকগুলি নৃতন শব্দের কথাও উল্লিখিত 


হইবে। 


*সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃঃ ৪৮) The Calcutta Reviow, October, 1981, 
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প্রথমে নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের কথা। ংস্কৃত নাট্যশান্ত্রে নাট্য- 
সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে 
বাংলা নাট্যসাহিত্যে সংস্কৃত রীতি আদ অনুস্থত হয় নাই। কতকগুলি 
সংজ্ঞা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্ৰ হইতে গৃহীত হইয়াছে সত্য-_কিন্তু শান্ত্রোক্ত লক্ষণ বা 
বৈশিষ্ট্য মোটেই রক্ষিত হর নাই। পক্ষান্তরে, নাট্যসাহিত্যের প্রকারভেদ 
নিরূপণে অনেক স্থলে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণ করা হইয়াছে। 

বাংলায় নাট্যসাহিত্যের সাধারণ নাম নাট্য বা নাটক। ইহার বিভিন্ন 
প্রকারের মধ্যে মিলনান্ত নাটক, বিয়োগান্ত নাটক, এতিহাসিক নাটক, 
সামাজিক নাটক, গীতিনাটক, গীতিনাট্য বা নাটগীতি, গীতিকাব্য, নাট]কাব্য, 
পারিবারিক নাটক, ভাবরপাত্মক নাটক প্রভৃতি নামগুলি উল্লেখযোগ্য৷ 
এই নামগুলির আকর সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্ৰ নহে-_বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
এগুলি ইংরেজী নামের অন্গবাদ। কোন কোন স্থলে অঙ্বাদ না করিয়া 
খাটি বিদেশী নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের 
'আনন্দবিদার' প্যারডি নাটিকা’ নামে অভিহিত হইয়াছে । 

সংস্কত কোন কোন সংজ্ঞাও বাংল! নাট্য-নাহিত্যের প্রকারনির্দেশের 
জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। সংস্কতে দৃহ্তকাব্য বা রূপক নাট্য 
সাহিতোর সাধারণ নাম। ঠিক এই অর্থে না হইলেও এই দুইটি নাম বাংলা 
নাট্যনাহিত্যে অজ্ঞাত নহে। যে নাট্যগ্রন্থে শ্রব্যকাব্যোচিত বর্ণনাদির 
আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলায় কোথাও কোথাও তাহারই নাম 
দেওয়া হইয়াছে দৃশ্তকাব্য। অবশ এই নাম সর্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই। 
গিরিশচন্দ্র তাহার “অভিমঙ্যুবধকে দৃশ্তকাব্য আখ্যা 1দয়াছেন; কিন্ত 
পাগুবের অজ্ঞাতবাস", ‘লক্ষ্মণবর্জন’ প্রভৃতি এই জাতীয় অন্যান্য গ্রস্থকে তিনি 
নাটক বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। যে অর্থে দৃশ্তকাব্য শব্দটি ব্যবহৃত 
হইয়াছে সেই অর্থে কোন কোন স্থলে অভিনয়কাব্য এই শব্দের প্রয়োগও 
দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে নাট্যকাব্য শব্দটিরই সমধিক প্রচার । 

বাংলা সাহিত্যে রূপক শব্দের অর্থ শুধু নাট্যগ্রন্থ নহে। যে গ্রন্থে রপক 
বা ॥lle৪০৮)-র আশর লওয়া হইয়াছে বাংলায় তাহারই নাম রূপক! 
সংস্কৃতে রূপক, উপরূপক এই দুইভাগে নাট্য-সাহিত্যকে বিভক্ত কর! হইয়াছে। 
বাংলায় রাজকৃষণ রায়-প্রণীত নাটকের উৎপত্ভিবিষয়ক গ্রন্থ ‘নাট্যসস্তবের’ নাম 
উপরূপক দেওয়া হইয়াছে। এই নামকরণের হেতু অজ্ঞাত। 


বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ ৮১ 


ংলায় নাটিকা শব্দ ক্ষুদ্র নাটক এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংস্কতের 

ন্যায় বাংলায় নাটিকার রস ও অঙ্কাদি বিষয়ে কোনও বিশেষ নিয়ম দেখিতে, 
পাওয়াযায় না। 

প্রহসন বাংলা ও সংস্কতে প্রায় অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তকে 
সংস্কৃত নিরমান্থুনারে প্রহননের অঙ্ক-নংখ্যা এক। বাংলায় কিন্ত প্রহসনের 
একাধিক অস্কও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ রামনারায়ণ তর্করত্র-কৃত 
তিন অঙ্কের প্রহনন চঙ্ষুদান'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বাংলা 
কোনপ্রকার নাট্যভেদেই সংস্কতের স্যার অঙ্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই। সাধারণ 
নিয়মান্গদারে সংস্কত-নাটকের অঙ্ব-সংখ্যা পাচ হইতে দশ।৯ বাংলায় 
কিন্ত এপ কোনও নিয়ম নাই। বাংলায় নাটকের অঙ্ক-সংখ্যা সাধারণতঃ 
পাচ; কিন্তু ইহার বেশী বা কম সংখ্যাও অনেক সময় দেখা যায়। হাহ্যরসবহুল 
নাট্যগ্রন্থ বাংলায় কেবল প্রহ্বন এই সংজ্ঞা দ্বারাই যে নিদিষ্ট হয় এমন নহে। 
এই অর্থে বহু নংজ্ঞার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা_হাসক, পঞ্চরং 
বা পঞ্চরদ্, রঙ্গনাট্য, নাট্যরন্দ, কৌতুকনাটয, ব্যঙ্গনাট্য প্রভৃতি । অযৃতলাল 
বঙ্গ তাহার “অবতার'-এর আখ্যা দিয়াছিলেন_-প্র-পরা-অপ-নংহ্সন' 
প্র-হসন এই ক্ষুদ্র নামে তিনি সন্ত্ট হইতে পারেন নাই। 

নাট্যরাসকের প্রকৃত হ্বরূপবিষয়ে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে প্রচুর মতভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে স্থপ্রচলিত সাহিত্যদর্পণের মতে-_নাট্যরাসক একাম্ব, 
বহুতাললয়বিশিষ্ট, উদাত্তনায়ক ও পীঠমর্দ উপনায়কযুক্ত, শৃঙ্গাররসান্বিত, 
হান্তরমবহুল ও বাসকসঙ্জিকা নামী নায়িকাহুক্ত। আর নাট্যদর্পণকারের 
মতে যে-গ্রন্থে রমণীগণ সাগ্রহে নৃত্য দারা বনস্তকালে নরপতির কার্যাবলী 
প্রকাশ করে তাহারই নাম নাট্যরাসক। 

রাজরুষ্ণ রায় তাহার পরিব্রতা' নাট্যগীতির ভূমিকায় নাট্যরাসকের এক 
অতি স্পষ্ট লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়্াছেন__নাট্যরাসক বা 
নাট্যগীতির প্রকৃত অর্থ আগ্ন্ত গ্বরনিবদ্ধ সঙ্গীতময় অভিনেয় গ্রন্থ! 
অমৃতলালের “সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্কভগ্ন ও গিরিশচন্দ্রের “অকাল 
বোধন’ নাট্যরাসক নামে অভিহিত হইয়াছে। 


১ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সংস্কৃতেও একা দ্বা্ক, ও চতুরঙ্ নাটক দেখিতে পাওয়া 


CE) 


যায় । (Keith—Sanskrit? Drama, পৃ ৩৪৫) | 


৬ 


৮২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


কয়েকটি নৃতন নাম বাংলা নাট্যসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা__ 
আলঙ্কারিক নাটক (হরিদান চট্টোপাধ্যায় প্রণীত-_যোগা, ১২৯৭ সাল) 
প্রেমের মধ্য দিয়াও মুক্তিলাভ করা বার ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ৷ 

নবনাটক নামে একটি ভেদও কেহ কেহ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হর। সাধারণতঃ. রামনারাম্পণ তর্করত্বের একখানি নাটকের নামই ধরা হয় 
নবনাটক। তবে, ইহা নাটকখানির নিজ সংজ্ঞা অথব! জাতিসংজ্ঞা, সে-সম্বন্ধে 
সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও আখ্যাপত্রে ‘বহুবিবাহ 
প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক ন ব নাট ক।__এইরূপ লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া 
যায়। নবনাটক কথাটি বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে সত্য তবে সমগ্র গঙ্ক্তি- 
টির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে জাতিনংজ্ঞ। ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় 
না। গএন্থের প্রস্তাবনার দুইটি স্থল হইতেও এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। 
গ্রন্থকার লিখিতেছেন,_-এই নবনাটুকে দেশে নব নাটকের অভাব নাই”, এ 
সমাজে একখানি নবনাটকের অভিনয় করি।” তাহা ছাড়া, বিশ্বনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত ১২৮২ সালে প্রকাশিত “বিদ্যাস্থন্দর’ নামক নাটককেও 
আখ্যাপত্রে নবনাটক এই আখ্যা৷ দেওয়া হইয়াছে। নবনাটক যে নাটকের 
এক স্বতন্ত্র প্রকারভেদের নাম ছিল এই নামকরণকে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে নবনাটকের লক্ষণ কি__ইহার বৈশিষ্ট্য 
কি, সে-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। 

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর “রসাবিষ্ধার'১ নামক এক অভিনব নাট্য গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন__বৃদ্দক'। শরীফের " 
রানলীলা, বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ প্রভৃতি পরস্পরনিরপেক্ষ এক-একটি 
বিষয় এই গ্রন্থের এক-একটি দৃশ্যে নাট্যাকারে চিত্রিত হইয়াছে।  পরস্পর- 
নিরপেক্ষ বহু বিষয়ের অবতারণাই বৃন্দকের বৈশিষ্ট্য বলিয়। গ্রন্থকার উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-__“যে নাট্য বহু বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকে, যাতে 


৯ মুক্ত হেমেন্দ্রনাধ দাশগুপ্ত তাহার “গরিশ-প্রতিভা' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭২) এই গ্রস্থকে 
“রদাবিফারবোধক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত 
tive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in th. 
ফা, N০. 12519 ) অনেকটা এইরূপ বলিয়া ম 
এখানে নির্বাহক নামে পরিচি৬। 


'ডমরুক' নামক রূপকথানি ( Descrip- 
9 Oriental Library, Madras — Vol. 
নে হয়। ইহা দশ ‘অলঙ্কারে' সম্পূর্ণ। সুত্রধার 


বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ ৮৩ 


নানা জাতীয় কার্য এককালে প্রদর্শিত হয় এবং যার অঙ্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই 
তাহাকেই বুন্দক বলে (পৃঃ ২) 

গিরিশচন্দ্র তাহার “বুদ্ধদেবচরিত'-এর নাম দিয়াছেন “‘দেবনাটক 
উপন্তানিক নাটক, নাট্যোপন্যাস, নাট্যলীলা প্রভৃতি আরও নানানাম নাটকের 
প্রকারভেদ স্থচনার জন্য বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াছে। 

বাহ্‌ নামকরণের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া আভ্যন্তরিক বিষয়বিন্যাসের দিকে 
দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সংস্কৃত নাট্যশাস্তরের প্রস্তাবনা ও ভরতবাক্য বর্তমান 
বাংলা নাট্যে একরপ পরিত্যক্ত হইয়াছে । বর্তমান যুগের ুত্রপাতে যে- 
সমস্ত নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে প্রাচীন রীতি 
অনুসারে নান্দী ও প্রস্তাবনা ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে 
সকল স্থলে সংস্কৃত রীতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। হরচন্ত্র ঘোষ কৃত 
“কৌরববিয়োগ" নাটকের নান্দী গদ্যে বিরচিত। অথচ গন্ধে নান্দী রচনার 
প্রথা সংস্কৃতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। 

পরবর্তা কালে কোন কোন গ্রন্থে প্রস্তাবনা এই নাম দেখিতে পাওয়া যায় 
বটে, তবে তাহার সহিত সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার কোনও সম্বন্ধ নাই। 
অবশ্য সকলে এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবন। এই নাম ব্যবহারও করেন নাই। অমৃতলাল 
বনু তাহার নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যের বিবিধ নামকরণ করিয়াছেন। পূর্বরূপ, 
স্থচনা, পূর্বদৃশ্ঠ প্রভৃতি নানারূপ নাম তাহার নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত “মনীষা” নামক নাটকে এইরূপ স্থলে ‘উদ্বোধন’ 
শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 

সংস্কৃত নাটকে নটী ও স্ত্রধারের যে কার্য নির্দিষ্ট হইয়াছে বাংলা নাটকে 
তাহা হইতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। বাংলা নাটকে অনেক সময় 
সুত্রধারকে নাট্যবস্তর ব্যাখ্যাতার কার্য করিতে হয়।১ বর্তমান যুগের 
প্রথম সময়ের বাংলা নাটকের বিবরণ দিতে গিয়া কিশোরীচাদ মিত্র 
লিখিয়াছিলেন__“অভিনয়ের প্রথমে নট-নটা (কুত্রধার নহে) নৃত্য- গীতের 
দ্বার! দর্শকদিগের পরিতৃপ্ত করিয়া পাত্রপরিচয় করাইয়া দেয়। অভিনের 


১ প্রাচীন আদামী নাটকেও হুত্রধারের এইরূপ কার্য ছিল। শঙ্বরদেবের 'পারিজাত-হরণ" 
নাটকে সুত্রধার সকল সময় রক্স্থলে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। 


৮৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


নাটকের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়া কে কোন্‌ ভূমিকা গ্রহণ 
করিবে তাহারা তাহারও বিবরণ প্রদান করে।”১ 

রামনারারণের নবনাটকে নটী ও স্ত্রধার নাটকের অবসানে রঙ্গভূমিতে 
আসিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। অমৃতলাল বন্থুর প্রহসন 
“বৌমা'তে অভিনেত্রীগণ দ্বারা নাটকের উপসংহারে এইরূপ কার্য করান 
হইয়াছে। 

সংস্কৃতের ন্যায় বাংলা নাটকেও পরিচ্ছেদবিভাগ সাধারণতঃ ‘অঙ্ক’ এই 
প্রাচীন নামেই নিদিষ্ট হইয়াছে ।২ তবে কোথাও কোথাও অন্ত নামও 
ব্যবহার করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহ্ষ প্রণীত সংস্কৃত বত্নাবলীর 
অন্বাদ হইলেও রামনারায়ণ তাহার “রত্বাবলী' নাটকে অঙ্কের পরিবর্তে 
‘প্রকরণ’ এই নৃতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার 
“মালতীমাধবে, অঙ্গের নাম দিয়াছেন £কাণ্ড। বর্ধমানাধীশ্বর মহারাজ 
বাহাদুরের আদেশানগুসারে বিরচিত বর্ধমান হইতে শকাবা ১৭৯৬-তে 
প্রকাশিত “কাপালিক' নাটকে অঙ্কের নাম “প্রকরণ । 

সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রে অঙ্কের কোন উপবিভাগ করা হয় নাই। ‘কুলীন 
কুলসর্বস্ব’ ( ১৮৪৩ ) প্রভৃতি প্রথম যুগের বাংল! নাটকেও উপবিভাগ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। কালক্ৰমে ইউরোপীয় আদর্শে এই উপবিভাগ বাংলায় 
প্রবতিত হয়। এই উপবিভাগের নামকরণ সম্বন্ধে কিন্ত একটু অস্থবিধা 
হইয়াছিল-_তাহার কারণ সংস্কতে এ জাতীয় বিভাগ ও তৎস্কচক শব্দের 
অভাব। তাই এক-এক জনে এক-এক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তারা- 
চরণ সিকদার তাহার '“ভত্াজজ্ন' নাটকে (১৮৫২) ‘সংযোগস্থল’ এই নাম 
ব্যবহার করিয়াছেন। শেক্স্পীয়রের Merchant of Venice-এর বঙ্গানুবাদ 
‘ভাঙ্গ্মতীচিত্তৰিলাস’ (১৮৫৩) ও ‘কৌরববিয়োগ’ নাটকে হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 
ইহার নাম দিয়াছেন 'অঙ্গ। তিনি তাহার “রজতগিরিনন্দিনী'তে সংস্কৃত 
নাটকে অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত “গর্ভা্ণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কালীপ্রনয় 


2 Caloutta Review, 188, Vol. ঠা, পৃঃ ২৪৮। 
২ কৌন কোন গ্রন্থে অঙ্কবিভাগ নাই। পঞ্চানন বন্দেযাপাধ্যায়ের ‘রমণী নাটক’ (সন 


১২৫৪ সাল__শকান্দা ১৭৬৯, ইং ১৮৪৮ নাল) নাটক নামে অভিহিত হইলেও ইহা অঙ্ক বা. 
কোনরূপ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়নাই । 


বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ ৮৫ 

“ংহ তাহার “সাবিত্রীসত্যবান্‌' ও “মালতীমাধব” নাটকে ইহাকে “অঙ্ক” আখ্যা 
দিয়াছেন। আর যাহা সংস্কত-সাহিত্যে চিরদিন অঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ তাহাকে 
তিনি “কাণ্ড নামে অভিহিত করিয়াছেন।৯ কোন কোন স্থলে নাটকের শেষ 
দৃশ্য ক্রোড়াঙ্ক বা উজ্জল দৃশ্য নামে অভিহিত হয় এবং তাহার পূর্বে পটপরিবর্তন 
এই নির্দেশ দেখা যায় । রামনারায়ণ তর্করত্বের নবনাটিকের তৃতীয়াক্কে এই 
উপবিভাগ বুঝাইতে প্রস্তাব শব্দটি ব্যব্ছত হইয়াছে। “বিদ্াস্ন্দর' নাটকে 
(১৮৫৮) ইহার নাম প্রস্তাবনা ।২ বর্তমানে এই বিভাগনির্দেশের জন্য সাধারণতঃ 
দুইটি নাম ব্যবহৃত হয়_(১) দৃগু, (২) গরভাঙ্ক। দৃশ্য কথাটি ইংরেজী ৪5cene- 
এরই অনুবাদ । গর্ভাঙ্ক শব্দটি সংস্কৃত বটে_তবে ইহা সংস্কৃতে 'নাটকান্তর্গত 
নাটক’ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃষ্য অর্থে নহে ।৩ ¢ 

আশ্চর্ষের বিষয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্র মহাশয়ও দৃশ্য অর্থে 
গর্ভাঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন (“মালতীমাধব’, “কিক্সিশীহরণ' ও 
‘নবনাটকে'র প্রথম এবং চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য ) ৪ 

ভারতীয় নাট্যরহস্ত (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১২৮৪ ) নামক ‘সংস্কৃত সঙ্গীত 
ও অলঙ্কার শান্তান্সযারী নাট্যপ্রকরণ' গ্রন্থে (পৃ. ৫) গ্রন্থকার শৌরান্দ্রমোহন 
ঠাকুর মহাশয়ও গর্ভাঙ্ক শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। 


১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ. ৩৬, পাদটীকা । 

২ ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
গ্রন্থাগারে আছে । এই সংস্করণ ঈশ্বরচন্র বস্তু এও কোং কতৃক মু্িত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
প্রকাশকের নিবেদন হইতে জানা যায় যে সাত বৎসর পূর্বে কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোক কতিপয় 
বন্ধুর অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা! করেন এবং তাহাদের বাবহারার্থ ইহার একশত থও মাত্র মুদ্রিত 
করান। বোধ হয় এই গ্রস্থই যতীন্্রমোহন ঠাকুরের রচত বলিয়া উল্লখিত হইয়াছে । 
(স্বশীলকুমার দে__সাহিত্য-পরিষংপত্রিকা, ৩৮ণ খণ্ড, পৃ. ৪১) 

৩ সংস্কৃতেও গর্ভাঙ্ক শব্দটি কেবল বিশ্বনাথই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। 


উত্তরচরিতত' সপ্তম অঙ্কে রাম প্রভৃতির সন্মুখে রামচরিতবিষয়ক যে নূতন নাটকের অভিনর 
দেখান হইয়াছে টীকাকারদের মতে তাহার নীম গর্ভাঙ্ক নহে, অন্তনণট্য বা অন্তনটক ৷ 
৪ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমাঁর দে মহাশয় লিখিয়াছেন__“***গরভাঙ্কগুলি ইংরেজী নাটকের 4০$ ও 
৪০৫০৪-এর অনুকরণে অঙ্কের অন্তভু্ত নহে; বরং এক-একটি অঙ্ক শেষ হইলে এক-একটি গর্ভাঙ্ক 
আরম হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে গর্ভাঞ্ক বিরল হইলেও সংস্কৃত গর্ভাঙ্ক শব্দের ইহাই বোধ হয় 
তাৎপর্য, (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩শ ভাগ, পৃ. ৩৬)। এরূপ উক্তির ভিত্তি কি বুঝা 
2 


যায় ন! । 


৮৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের গ্রন্থাবলী পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে আলোচনা করিলে 
দেখা যায় যে, তাহারা এই দুইটি শব্দের ব্যবহারে কিছু পার্থক্য করিয়াছেন । 
নাটক নামে অভিহিত গ্রন্থেই সাধারণতঃ গর্ভান্ক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্ত 
প্রহসনাদি স্থলে দৃশ্য শব্দটি দেখা যায়।» 
আজকাল বাংলা নাটকে যবনিকাপতন এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে 
গাওয়া যায়। প্রতি অঙ্কের শেষেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত নাটকে 
এইরূপ প্রয়োগ আদে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার সিনের বদলে 
তখন একটি পর্দামাত্র ব্যবহৃত হইত। পর্দা ঠেলিয়! সত্বর প্রবেশ করিলে বলা 
হইত “অপটাক্ষেপে প্রবেশ প্রথম যুগের বাংলা নাটকে অনেক স্থলে 
বর্তমান কালের যবনিকা পতনের অর্থে__পটক্ষেপ শব্দটির ব্যবহার দেখিভে 
গাওয়া যাঁয়। বর্ধমানাধিপতি আফতাব চন্দ্র মহতাঁব্‌ বাহাদুরের আদেশাঙ্গ- 
সারে অঘোরনাথ তত্বনিধি কর্তৃক প্রণীত শকাব্দ! ১৭০৪ (), বঙ্গাব্দ ১২৮৯ 
তে বর্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত “সতী-বিয়োগ নাটকের প্রথমে আছে 
অপটাক্ষেপ ; প্রতি অঙ্কের শেষে পটক্ষেপ এইরূপ নির্দেশ রহিয়াছে। ইতঃ- 
পূর্বে উল্লিখিত “কাপালিক নাটকে’ও প্রতি প্রকরণের শেষে এই শব্দটি 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 


> এই নিয়মের বাতিক্রমের মধ্যে অমৃতলালের গ্রহন 'কুপণের ধন, এবং গিছ্িশচন্র কর্তৃক 
অনুদিত শেক্ষপীয়রের 'ম্যাক্বেখ* নাটক উল্লেখযোগ্য কৃপণের ধনে গভপঙ্ক এবং ম্যাক্বেথে দৃষ্য 


শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 


আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য 


ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত-সাহিত্য এক বিচিত্র স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। সকল দিক দিয়া ইহা সমৃদ্ধ_দেশেবিদেশে ইহার বিপুল 
সমাদর। বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ফলেও 
দীর্ঘকাল ইহার মর্ধাদ! ক্ষুণ হয় নাই । সাধারণ লোকের মনোরগ্জনের জন্য হানা 
ধরনের পুস্তক প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হইত, আর গুরুগন্ভীর বিষয় লইয়া 
পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রাদেশিক সাহিত্য দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের তৃপ্তি বিধান করিতে পারিত নাতাহাদের সঙ্গে ইহার বিশেষ 
কোন সম্পর্কই ছিল না। আজও প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্য মুখ্যতঃ 
এতিহানিকের ওুংসুক্য চরিতার্থ করিতেছে-_সাহিত্য-রসিকের রসপিপাসা 
ইহার দ্বার! তেমন শান্ত হইতেছে না। বর্তমানে প্রাদেশিক সাহিত্যের 
অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা দেশের লোককে যুগপৎ আনন্দ ও জ্ঞান 
দান করিতেছে। এ জন্য সংস্কতের দ্বারস্থ হইবার তেমন কোন প্রয়োজন 
এখন আর নাই। তাই অধুনারচিত সংস্কৃত গ্রন্থের কোন চাহিদা নাই 
ইহার চলতি বাজার-মূলা কিছু নাই। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কৃত রচনার ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই_-এখনও 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা বিষয়ে অজন্র সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইতেছে। 
ইহাদের পাঠক-সংখ্যা নগণ্য-_নংস্কত-রসিক সমাজেও এই সাহিত্যের তেমন 
কোন আদর নাই--ইহার বিশেষ খোঁজ-খবর সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও রাখেন না। 
আমর! প্রাচীন সংস্কত-নাহিত্যের গৌরব করি প্রাচীন সংস্কত-নাহিত্য 
লইয়াই আলোচনা করি-_মাধুনিক সাহিত্যের পরিচয় জানিবার জন্য উৎন্থক 
হই না। ফলে এই সাহিত্যের কোন বিবরণ এখনও সংকলিত হয় নাই। 
বস্তুতঃ, ইহার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করাই ছুঃসাধ্য। যে সমস্ত বই মুদ্রিত 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকেরই সন্ধান পাওয়া যায়। 

সাধারণতঃ এগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা কর হয় না। 
লাইব্রেরীতে প্রাচীন পুস্তকই সংগৃহীত হয়। যে সকল পুস্তক মৃদ্রণ-সৌভাগ্য 
লাভ করে নাই__তাহাদের মধ্যে যেগুলি পুথিশ্বলায় স'রক্ষিত হইয়াছে 


৮৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


তাহাদেরও অতি সামান্য অংশের পরিচয় এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। বাকী 
অংশের পরিচয় কত দিনে পাওয়া যাইবে বলা! যায় না। 

অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই সব গ্রন্থের প্রচার 'বীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ 
রস্থকারের ঘনিষ্ঠ পরিচিত মহলের বাহিরে এই জাতীয় গ্রন্থের সংবাদ পর্যন্ত 
পৌছে না- গ্রন্থকার বাহাদিগকে পুস্তক উপহার দেন তাহারাও সকলে ইহা 
পড়িয়া দেখেন ন|। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক গ্রন্থকার তাহার রচিত 
মুধধবোধের টাকার নকল নেওয়ার জন্য পাচ টাক! করিয়া পুরস্কার ঘোষণ! 
করিয়াছিলেন। তাহার ধারণা ছিল-_এই ভাবেও তাহার গ্রন্থ কিছ আলোচিত 
"ও প্রচারিত হইবে। গ্রন্থলেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মর্মবিদারক আর কি 
হইতে পারে? সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু 
আধুনিক সংস্কৃত গ্ৰন্থ বিভিন্ন সংস্কৃত পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আধুনিক লেখকদিগকে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
কিন্তু এইরূপ কোন চেষ্টাই আশানুরূপ নার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই । 
বস্ততঃ অকথিত ভাষায় রচিত সাহিত্যের পক্ষে যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করা 
সম্ভব নহে__ইহা যথেষ্ট বিস্মর ও ততোধিক কৌ হুক সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্ত 
অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না । তবে মরা হাতী লাখ টাক!। তাহাকে একেবারে 
উপেক্ষা কর! উচিত নয়। তাই এই প্রবন্ধে আমি তাহার যথাসম্ভব পরিচয় 
দেওয়ার চেষ্ট| করিব। আমি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের কথা 
বলিব এবং প্রধানতঃ বাংলা দেশের কথাই আলোচনা করিব। 

আধুনিক সংস্কত-দাহিত্যের বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। কেবল 
বেদ ধর্মশান্ত দর্শন কাব্য প্রভৃতি প্রাচীন বিষয় লইয়াই ইহার কারবার নহে__ 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ইহার বিচিত্র বিলান দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সাহিত্যের মধ্যে মৌলিকতার নির্দশন ছুলভ-_চবিচতর্বণ, পরালগ- 
করণ বা অন্থবাদই এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য । প্রাচীন গ্রন্থের টাকাটিপ্ননী ও সার 
সংকলন, দেশ-বিদেশের নৃতন ও পুরাতন গ্রন্থের অনুবাদ বা তাৎপর্য অবলম্বন 
করিয়া এবং অনুকরণ করিয়া লেখা পুস্তক-পু্তিকা লইরা এই সাহিত্য গঠিত৷ 
প্রথম পৰায় অপেক্ষ। দ্বিতীয় পর্যায়ের পুস্তকগুলিই অধিকতর কৌতুককর, অথচ 
এগুলি যোটেই পরিচিত নয়। 

প্রাচীন ধরনের গ্রন্থের মধ্যে এখানে বিশিষ্ট ছুই-চারিখানির নাম উল্লেখ 
করিতেছি। স্তিশাস্তে, প্রনিদ্ধ পত্তিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার 


আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ৮৯ 


মহাশয়ের স্ৃতিচন্দ্রালাক বাংলার পণ্ডিত-সমাজে প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছে। : 
ইহার কয়েক খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রঘুনন্দনাদি নিবন্ধকার- 
গণের মত উদ্ধৃত, আলোচিত এবং দরকার মত খণ্ডিত হইয়াছে। কাশীচন্্ 
বিদ্যারত্রের উদ্ধারচন্দ্রিক এবং উড়িয্তার সদাশিব মিত্রের কল্যাপদবর্মসর্বস্ব 
বর্তমানে বিশেষ কৌতুকজনক বলিয়া মনে হইবে। পঁচিশ ত্রিশ বছর পূর্বেও 
যাহার! সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা করিতেন তাহাদিগকে সামাজিক নিগ্রহ 
ভোগ করিতে হইত। ধর্মশান্তান্থদারে তীহারাও যে সমাজে ্বমর্াদায় 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তাহাই এই ছুই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি 
মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বরনাথ রাও তাহার স্বরচিত ধর্মশান্ বিশ্বেশ্বরস্থৃতি 
গ্রন্থে বর্তমান প্রচলিত ধর্মশান্ত্রে অনন্মোদিত আচার-ব্যবহারকেও সমর্থন 
করিয়াছেন। তাঁহার মতে পিতৃপুরুষের স্বতিরক্ষার ব্যবস্থা করাই শ্রাদ্ধ 
ব্যভিচার বন্ধ করিতে হইলে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বার বিবাহের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে ইত্যাদি । 

খড়দহের প্রসিদ্ধ জমিদার প্রাণকুঞ্চ বিশ্বাসের সহায়তায় রামতোষণ 
বিদ্যালঙ্কার প্রাণতোধিণী নামে যে বিশাল তান্ত্রিক নিবন্ধ-গ্ন্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন তাহা এখনও তান্ত্রিকনমাজে স্থপরিচিত। ইহার একাধিক সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীর আরও কিছু কিছু গ্রন্থেরও সন্ধান 
পাওয়া যার। 

এই যুগে কাব্য ও নাটক লিখিয়া অনেকে পণ্ডিত-নমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করিরাছেন। ইহাদের মধ্যে শান্তিপুরের রামনাথ তর্করত্র, নবদ্বীপের 
অজিতনাথ স্যায়রত্বঃ ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ব, পাবনার অধ্যাপক হেমচন্দ্ 
বায় কবিভূষণ,  কোটালিপাড়ার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস 
সিদ্ধান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্ধের নাম উল্লেখযোগ্য । বাংলার 
বাহিরের কবিদের মধ্যে শ্রীমতী ক্ষমা রাওয়ের লেখা একাধিক কাব্যগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার লেখার বিষয়বস্তু আধুনিক | 

ব্যাকরণে প্রনিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির আশুবোধ ব্যাকরণ 
ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ-কৌমুদী দুরহ ব্যাকরণকে সাধারণের 
নিকট স্থগম করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। বাংলা ও সংস্কৃতে লিখিত ব্যাকরণ- 
কোৌমুদীর আদর আজও অব্যাহত রহিয়াছে । ছন্দঃশাস্তরে বৃত্তরত্বাবলী নামক 
গ্রন্থে চিরঞ্জীব ভাষাছন্দকেও সংস্কৃতে প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 


৯০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


অভিধানে আধুনিক বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির অবতারণ। উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে । এ বিষয়ে অগ্রণী বোধ হয় ১৮১১ সালে প্রাণকষ্চ বিশ্বাস 
মহাশয়ের সহযোগিতায় রনুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয় রচিত শব্দান্থধি। রবুমণি 
আরও একখানি অভিধান সংকলন করেন। ইহার নাম শব্দমুক্তামহার্ণব | 
ইহাই উইলসন্‌ প্রণীত সংস্কত-ইংরাজি অভিধানের মূল। এই প্রসঙ্গে রাজ! 
রাধাকান্ত দেবের শবকল্পক্রম (১৮২২--১৮৫৮) ও তারানাথ তর্কবাচস্পতির 
বাচস্পত্য (১৮৭৩-১৮৮৪ ) উল্লেখযোগ্য । শব্দকল্পক্ৰম সংস্কৃত ব্যবসায়ী 
মাত্রেরই পরম আদরের বস্তু । 

বেদ পুরাণ ্থাদি প্রাচীন ভারতীয় বিষয়বস্তু ছাড়া নৃতন এবং অভারতীয় 
বিষয়বস্তু লইয়া কয়েক শত বৎসর পুর্ব হইতেই সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনার স্থত্রপাত 
হয়। এই সব গ্রন্থের মধ্যে পারসীক ধর্মগ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ প্রাচীনতম । 
ইহা ছাড়া, সংস্কতে লেখা তেলেণ্ড, ফারনী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ 
এবং বিভিন্ন ভাষা-গ্রন্থের টীকা এক বিচিত্র জিনিন। সংস্কতের সাহায্য 
ছাড়া কোন বিষয়ই যথোচিত গৌরব ও মর্ধাদ| লাভ করিতে পারে না_এই 
ধারণাই সংস্কত-সাহিত্যে এই সমস্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রধান কারণ। এই 
ধারণার বশবর্তী হইয়াই উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ 
বাইবেলের অঙ্বাদ রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন সময়ে এই অঙ্থ্বাদের বিভিন্ন 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। যীশুখীষ্ট ও তাহার শিব্যাদের জীবন-ৃত্ান্ত 
বর্ণনা করিয়া সংস্কৃত পুরাণের ধরনে একাধিক স্বতন্ত্র গরন্থও রচিত ও প্রচারিত 
হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে খীষ্টসঙ্গীতা, প্রধীশুখ্রষ্টগাহাত্ময, শ্রীপৌলচরিত্র 
প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থ রচনায় মুইর 
সাহেবের যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। ইহা ছাড়া ব্যালেণ্টাইন্‌ খ্রীষ্টধর্মরহস্ত বিবৃত 
করিয়া খ্রীষ্টকৌমুদী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে অন্ত নিরপেক্ষ 
ভাবে দেশীয় লোকের লেখা বইও পাওয়াযায়। কিছু দিন পূর্বে তারাচরণ 
চক্রবর্তীর খীষ্টোপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে 

শংস্কতের মাধ্যমে বিভিন্ন আধুনিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম বোধ হয় ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত সংস্কৃত ভাষায় 
. লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাস মৃত্বোদস্তোৎ্স । ও সালেই প্রকাশিত ক্ষেত্রতত্ব- 
দীপিকা হাটনের জ্যামিতির সংস্কৃত অন্থবাদ। বিট্‌ঠল শান্দীর বেকনীয়- 


আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ৯১ 


হতব্যাধ্যান প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেকনের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। ব্যালেন্টাইনের 
ন্তায়কৌমুদী আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্বসমূহের সার সংকলন । কথিত আছে, 
রাধানাথ শিকদার ডক্টর টাইটলারের সহযোগিতায় কতকগুলি ইতরাজি 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন ॥ কিন্তু ইহাদের কোনও 
বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
রচিত এই জাতীয় আরও কয়েবখানি গ্রন্থের নাম কনা যাইতে 
পারে। ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষশারীর ও দিদ্ধান্তনিদানের রচয়িতা 
প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গণনাথ দেন। আধুনিক 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের কতকগুলি মূলতত্ব ইহাদের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। 
আয়র্বেদের ছাত্রগণকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করাই 
রন্থগুলির উদ্দে্ঠ। টোলের ছাত্রগণকে গণিত, ইতিহাস, ভূগোলের গোড়ার 
কথাগুলি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আরও কতকগুলি গ্রন্থ সম্প্রতি সংকলিত 
হইয়াছে। ১৮৭১-৭৩ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত গোবিনাকান্ত বিদ্যাভুষণ 
লিখিত ভারতবর্ষের পদ্ম ইতিহাস গ্রন্থ লঘুভারত ও ১৯১৩ সালে লাইপনিগে - 
মুত দশ পরিচ্েদে সমাগত বানা শামারুমার ঠাকুরের ছাদবিকাবয এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

সংস্কৃত ভাষাকে সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করিবার সুবিধার জন্য ও সংস্কৃত ভাষার 
সম্যক্‌ অনুশীলনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতরচনার আশ্রয় গ্রহণ করা 
হইয়াছে । গৌরববোধ, কৌতুহল এবং সংস্কৃতকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ 
করিবার আকাজছ| অনেককে সংস্কৃত রচনায় অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। 
দেশ-বিদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পত্ডিতগণ এ বিষয়ে পরস্পর হাত মিলাইয়াছেন। 
উনবিংশ শতাবীর গোড়ার দিকে গিলক্রাইট ফোর্ট উদর নো 
aE HE SC USE ELE দি বিভিঃ 
দেশী-ভাষায় অন্তুবাদ করাইয়া একখানি এন্থ প্রকাশ করেন! ফোর্ট উইলিঅম 
কলেজে ওঁ সময়ে সংস্কৃত ভাষায় বিতর্কসভার আয়োজন করা হইত। এইক 
এক সভার মিঃ গোয়ান সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত 
প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ কেরি সাহেব সংস্কৃত 
ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। প্রবন্ধ ও বক্তৃতা ছুইটিই ছাপা হইয়াছিল | 
বিংশ শতাবীর প্রথম দিকে ক্যাপেলার সাহেব জারা ও গ্রীক কবিদের , 
অনেকগুলি কবিতার শবকুত সংস্কৃত স্বাদ শুভামিতমালিকা ও EEE” 


৯২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের এই জাতীয় 
চলার . মধ্যে সেক্স্পিযরের নাটকের গল্পের, তামিল কম্পরামায়ণের, 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার, বঙ্কিমচন্দ্রে কপালকুগুলার সংস্কৃত অস্টবাদ এবং 
আমাদের দেশের মহাপুরুষদের জীবনবৃত্ত লইয়া রচিত শিখগুরুচরিতামৃতি, 
দয়ানন্দচরিত, তুকারাম-চরিত, বত্যাগ্রহগীতা এবং গান্ধিস্থত্র প্রভৃতি গ্রন্থ 
উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন প্রান্তের লেখকের এই সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 
আধুনিক ধরনের সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশ আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের 
হঁতিহ্থাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারবৃদ্ধি ও 
সংস্কতকে দেশ-প্রচলিত ভাষা হিসাবে পুনঃপ্রতিঠিত করার আকাজ্কা পত্রিকা 
প্রকাশের উদ্দেখ। এই উদ্দেগ্ লইয়া প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া ভারতের 
নান! প্রান্তে নানা সময়ে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে । 
পত্রিকাগুলির অধিকাংশই স্বল্লামু__বেশীর ভাগই ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় 
প্রকাশিত। ইহাদের মূল্য যাহাই হউক না কেন, দেশের পত্রিকার 
ইতিহাসে ইহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। আমি এখানে 
কতকগুলি পত্রিকার নাম করিব। প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রথম 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় পত্রিকার মধ্যে প্রত্বক্রনন্দিনী, উষা, 
পণ্ডিত ও কাব্যমাল।র নাম করা যাইতে পারে। পাচমিশালি বিষয় লইয়া 
গঠিত পত্রিকার মধ্যে লাহোর হইতে ১৮৭১ সালে বাঙালি পণ্ডিত হৃষীকেশ 
শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত বিদ্যোদয় খুব প্রাচীন। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বংসর 
চলিয়াছিল। সংস্কৃতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা বোধ হয় 
প্রথমে হয় কার্কীতে। এখান হইতে ১৮৯৯ সালে মঞ্জভাষিণী প্রকাশিত হয়। 
বর্তমানে এই জাতীয় ছুইখানি পত্রিকা প্রচলিত আছে। একখানি নাগপুরের 
সংস্কৃত ভবিতব্য আর একখানি অযোধ্যার সংস্কৃত সাকেত। আগাগোড়া 
কবিতার পরিপূর্ণ সংস্কৃত পদ্যগ্োষ্ঠীর ত্রৈমানিক পত্ৰিকা একটি কৌতুককর-বস্ত। 
১৯২৬ মালে ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞাপনাদি 
সমস্ত বিষয়ই কবিতায় প্রকাশিত হইত। বিভিন্ন স্থান হইতে অন্ত যে সমস্ত 
পত্রিকা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বা এখনও হইতেছে, তাহাদের সকলের 


পুর্ণ পরিচয় সংকলন করা হঃসাধ্য। ধাহাদের নাম জানা যায় তাহাদের 
বিবরণ দেওয়ার স্থানও এখানে নাই। 


সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা 


বাংলা সাহিত্যে অগণিত মুসলমান কবির দান ও একাধিক মুনলমান, 
নরগতির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রেরণার উদাহরণ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যসেবী 
মাত্রের নিকট স্থপরিচিত। এই প্রসন্দে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
যে, মুসলমানগণের উৎসাহ ও সাহায্যে পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র 
মুসলমান সংস্কৃতির প্রচারে ব্যাপৃত হয় নাই, পক্ষান্তরে প্রধানতঃ ইহা হিন্দুর 
ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুকুল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ । হিন্দুর পুরাণাদির 
অনুবাদ ও হিন্দুর সম্প্রদারবিশেষের উপাখ্যান এই সাহিত্যের বহুল অংশ 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে । 

পরকীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মুনলমানগণের এই অঙ্গুরাগ 
কেবল প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে এমন নহে 
ংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ইহার প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে। আকবর প্রভৃতি 
নবাব-বাদশাহদের উদ্যোগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুদিত 
হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষ! অবলম্বনে হিন্দুর জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে একাধিক 
স্বতন্ত গরন্থও রচিত হইয়াছিল_এ সকল কথা পণ্ডিতসমাজে অল্পবিস্তর 
স্থবিদিত।৯ 
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হইতে জানা যায় যে, ‘কাশ্মীরের আকবর' জাইনউল-আবিদিনের প্রয়োজকতাঃও এইরূপ বহু 

খন্থ অনুদিত হইয়াছিল । প্রীবর লিখিয়াছেন,_ 
দশাবতারপৃথীশ-গ্ন্থরাজ-তরঙ্দিণীঃ ৷ 
সংস্কৃতাঃ পারদীবাচা বাচকাহীস্বকারয়ং ! 
ব্লেচ্ছৈবহৎকথানারং হাটকেবরদংহিতা। 
পুরাণাদি চ তদ্যুত্ত্য। বাচ্যতে নিজভাষয়া ৷ 


adan 


(শ্রীবরক্কুত রাজতরক্গিণী--১1।৮৫-৬ )' 


৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


স্কত সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া এই সকল গ্রন্থের মূল্য উপেক্ষণীয় 
নহে। অনূদিত ও আলোচিত গ্রন্থের মধ্যে এমন কতকগুলি আছে, যেগুলির 
সংস্কৃত মূল বর্তমানে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। স্থৃতরাং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিতগণ 
এই সকল ফারসী গ্রন্থের আলোচনা করিলে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে 
অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং মুনলমানগণের 
স্কতাভিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে । কিন্ত দুঃখের বিষয়, 
এই দিকে তেমন কোনও আলোচনাই এ পর্যন্ত হয় নাই। 
উল্লিখিত অঙ্থবাদাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়া মুনলমানগণ সংস্কৃত সাহিত্যের 
প্রচার ও প্রসারকল্পে বহু উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ 
পশ্ডিতগণকে বৃত্তি ও উপাধি দান করয়া অনেক মুনলমান রাজা 
তাহাদিগকে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন__কেহ কেহ প্রত্যক্ষ 
নির্দেশসহকারে গ্রন্থবিশেষ রচনা করাইয়াছেন। প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত 
বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যার। এই প্রসঙ্গে যে নকল 
বৃত্তান্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ 
প্রদত্ত হইতেছে। 
এ স্থলে ইহ উল্লেখ করা দরকার যে, কেবলমাত্র মুনলমান সংস্কৃতি বা 
সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ অতীব বিরল২। বস্তুতঃ, 


২। মুলমান নরপতির আদেশে বা সন্তোষ বিধানার্থ রচিত একখানি ফারসী 
এন্থের সংস্কৃত অনুবাদের কথ! উল্লেখযোগ্য। কাশীররাজ মহম্মদ শাহের সন্ভোবার্থ গ্রীবর 
পণ্ডিত প্রসিদ্ধ ফারসী কবি জামিবিরচিত যুহুফ জোলেখার প্রখ্য।ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া 
কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্ত্রলাল মিত্র ও জর্জ বুলার ইহার 
দুইখানি পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (Notices of Sans, Mss. ৮1২৫৮৫ ; Detailed 
Rept. of a tour of search of Bans, Mss. Kashmir, Rajputana and Central Ind, 
পৃঃ ৬১)। কাব্যমালা'র ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পুনার Oriental Book 
A encyর ক্যাটালগ (১৯৩. । নং=৯১) হইতে জান! যায়, ৪০৮৭৮ সাহেবের সম্পাদকতায় 
ইহার এক ইউরোপীয় সংস্বরণও প্রকাশিত হইয়াছিল__কিস্ত উহা আমি দেখি নাই । তপেক্ষা- 
কৃত আধুনিক যুগে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা রণবীরনি'হের আদেশে সাহিবরাম কতৃক এইরূপ 
আর একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার নাম বীররত্রশেখরশিখ! ৷ ইহা চঅখলাঁক-ই- 


মোহ.মিনী গ্রন্থের অনুবাদ । ইহার পুথির বিবরণ রঘুনাথ টেম্পল লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির 
ষ্টাইনকৃত ক্যাটালগে প্রদত্ত হইয়াছে। 


ংস্কত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা টা 


ইরাণীদিগের আবেস্তা ও খ্রষ্টানদিগের বাইবেলের সংস্কৃত অন্বাদের মত 
কোরাণ শরীফের কোনও সংস্কৃত অনুবাদ প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া জানা 
যার নাই। তাই মনে হয়, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের প্রতি আনুকূল্য ও উৎসাহ- 
প্রদর্শন মুদলমান নরপতিগণের পাত্ডিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যা্গরাগের নিদর্শন । 
কলাবিজ্ঞান, অভিধান, কাব্য প্রভৃতি সাধারণের রুচিকর বিষয়েই তাহাদের 
অন্গরাগ বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় 

যে সকল ভারতীয় মুনলমান নরপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে অভিনন্দিত 
ও উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বাংলার জালালুদ্দীনই বোধ হয় 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। 'সগ্ঘঃ মৃনলমান ধর্মে দীক্ষিত জালাল এ বিষয়ে পিতা 
রাজা গণেশের অন্থস্থত রীতিরই অন্থবর্তন করিয়াছেন। তিনি বৃহস্পতি 
নামক বিবিধ গ্রন্থরচয়িতা। প্রনিদ্ধ পণ্ডিতকে ছয়টা উপাধি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। রায়মুকুট উপাধি প্রদানের সময় একট! বিশেষ অহষ্ঠানের আয়োজন 
করা হইয়াছিল। এই প্রনর্দে তাহাকে হাতীর উপর আরোহণ করান 
হইয়াছিল এবং হার, মুক্তাথচিত কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার ও বহু অশ্ব 
তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের_- পুরস্কারস্বরপ তাহাকে উপহার দেওয়া 
হইয়াছিল ।৪ প্রয়াগের নিকটবর্তী কড়ার মালিক সলতাসাহি সঙ্দীতশাস্ত্রে 
বহু পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন-_ভূমি স্বর্ণ বস্তু প্রভৃতি দান করিয়া নান! স্থান 
হইতে পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন এবং তাহাদের দ্বারা ১৪২৮ সালে সঙ্গীত 
শিরোমণি নামে এক গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। 

হুমায়ূনের সমনময়ের দিলীর অধিপতি নলেম সাহ সারস্বতপ্রক্রিয়া নামক 


৩ এসন্বদ্ধে Journal of the Asiatic Society ০£ Bengal নামক পত্রিকায় 
( ১৯২৮৷৪৬৫-৬ ) প্রকাশিত মলিখিত প্ৰবন্ধ দ্ৰষ্টব্য । 

এহ্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে শ্ষ্টান মিশনারীগণ ভারতীয় পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধম 
প্রচারের উদ্দেশ্যে কেবল বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পক্ষান্তরে 
হিন্দু পুরাণের অনুকরণে একাধিক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

৪। জে ভিশিপুরঞনর টিং হারং অলবুগুলে রড্বৌঘচছুরিত! দশা ুলিজুষঃ শোচিন্নতীর- 
মিকা:। যঃ প্রাপ্য দবিরদোপবিষ্টসকলঙ্ীনৈরবিদনপাচ্ছত্রে তৈন্তরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিথ্যা- 


বতীম্‌॥ Descriptive Cat. Sans. Mss. Ind, office Library.—২:>¢8-¢ | 


৯৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ব্যাকরণ গ্রন্থের টাকাকার চন্দ্রকীতির সমাদর ও সম্মান করিতেন, এরূপ 
প্রমাণ পাওয়া! বায়।€ 

উত্নাহদাতাদের মধ্যে প্রখ্যাতনাঘা আকবরই বোধ হয় সমধিক 
প্রনিদ্ধ। তাহারই নির্দেশক্রমে বিট্ঠল নামক পণ্ডিত "নর্তননির্ণর” নামক 
বৃত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন ।৬ সুলতান বুরহান খাঁর নির্দেশানগারে 
এই বিট্ঠলই বোধ হয়, স্দীত সম্বন্ধে যড়রাগচন্দ্রোদয়ণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । 

সংস্কৃত পণ্ডিতগণের পারনী ভাষ। শিক্ষার সৌকর্ধনাধনার্থে আকবর সংস্কৃত- 
ভাষায় একখানি পারনী ভাষার ব্যাকরণ লিখাইবার ব্যবস্থা করেন। এই 
গ্রন্থবানির নাম পারসীপ্রকাশ, রচয়িতা কষ্ণদাস। ইহার সুত্রসংখ্যা ৪৮১। 


৫। ভ্ীদতনাহিনলেমভুমিপতিনা সম্মানিতঃ মাদরম্‌। 

সরি সর্বকালিন্দিকাকলিতধীঃ গচন্রকী ডিঃ প্রভুঃ ॥ 

Belvalkar—Systems of Sans, Grammar, পৃঃ৮, পাদটাক। ২। সারব্বত ব্যাকরণের 
টাকাদিরচয়িতা আরও দুই একজনেয় গ্রন্থ মুসলমান নরপতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সারতপ্রক্রিয়ার টাকাকার পুঞ্জরাজ মীলবের গিয়াস্উদ্দীন খিলজীর মন্ত্রী ছিলেন। তর্কতিলক' 
ভট্টাচার্য জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সারদ্বতসুত্রের এক টাক! সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন টীকা 
হইতেই এরূপ কথা৷ জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ এই সকল নামের উল্লেখ ৃষ্টে শ্রীযুক্ত শ্রীধর : 
বেলবেলকর অনুমান করিয়াছেন যে, এই সকল মুনলমান নরপতি স্বল্পায়াসগ্রাহা সাঁরন্বত 
ব্যাকরণের অনুশীলনে উৎসাহ দিয়/ছিলেন ( Systems etc, পৃঃ৯৩)। কিন্তু এই নামমাত্রের 
উল্লেখ হইতে এতটা অনুমান ক্র! কতদুর যুক্তদঙ্গত, তাহা বিবেচ্য । বস্তুতঃ, স্পষ্ট ইঙ্গিত না 
থাকিলে কেবল নামমাত্রের উল্লেখ হইতে আলোচ্য প্রবন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। 
ফলে, টোডরমল সংকলিত টোডরানন্দ ও ভুবনানন্দ সংকলিত বিশপরদীপ গ্রন্থে স্পষ্ট বা অম্পষ্টভাবে 
আকবর ও শেরমাহের উল্লেখ থাকিলেও এবং এই দুই গ্রন্থ প্রণয়নে তাহাদের উৎসাহ্দানের কথ! 
মহামাহাপাধ্যায় স্বৰ্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ( বঙ্গীয় এনিয়াটিক সোসাইটার পুথির বিবরণ_-৩। 
ভুমিকা পৃঃ ২৫ ) কেহ কেহ অনুমান করিলেও স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু 
বলা হয় নাই। তবে এ কথা অবশ্য শ্বীকাৰ্য, এইরূপ অনেক নরপতির প্রীন্গিক উল্লেখ সংস্কৃত 
বহু গ্রন্থে পাওয়! যায়। 

৬1 বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটার পুধিশালায় ইহার একখানি পুথি আছে। এ পুথি 
অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত অর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'হরএসাদ সংবর্ধনলেখমালী'য় ( প্রথম 
খণ্ড" পৃঃ ৭-১৩ ) ইহার এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 


৭1 এই গ্ৰন্থ বোশ্বাই, মালাবার হিল হইতে ভীলচন্্র সীতারাল স্থক্থস্কর কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে। ্ রা 


সংস্কৃত সাহিত্যে মুনলমানের প্রেরণা ৯৭ 


ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত । অধ্যাক়গুলির নাম__সংখ্যাশব্নির্ণর, শব্দপ্রকরণ, 
কারকপ্রকরণ, বমাসপ্রকরণ, তাদ্ধতপ্রকরণ, আখ্যাতগ্রকরণ, কত্প্রকরণ ॥ 
এক যুগে এই গ্রন্থের আদর ছিল বলিয়া মনে হয়__ইহার অনেকগুলি পুথি 
পাওয়া যায় । ১৯১২ সালে Indian Antiquary পত্রে (পৃঃ ৪৪ প্রভৃতি ) 
ভি. এম. ঘাটে মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্বেই 
১৮৮৮ সালে ওএবর কর্তৃক জর্যান ব্যাখ্যা সহ ইহার এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 
গ্গাধর নামক এক ব্যক্তি আকবর সাহির নির্দেশানুসারে ‘নীতিনার 
নামক গ্রন্থ সংকলন করেন। এই আকবর সাহি প্রসিদ্ধ আকবরের সহিত 
অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। ইহার একখানি পুথির বিবরণ  ব্দীয় 
এসিয়াটিক সোসাইটার পুথির বিবরণের মধ্যে (৭৫৫০৫ ) পাওয়া যায়। 
একাধিক পণ্ডিত আকবরের নিকট হইতে উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 
মুহূর্তমালা" নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতা রবুনাথের পিতা নৃসিংহ আকবরের 
নিকট হইতে স্বীয় জ্যোতিথিগ্ভার নিদর্শনন্বরূপ ‘জ্যোতিবিৎসরস’ এই উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন।৮ মনে হয়, এই নৃসিংহ ও আইন-ই-আকবরী এহে প্রদত্ত 
পণ্ডিতের তালিকায় উল্লিখিত নরসিংহ৯ একই ব্যক্তি । fe 
কাদশ্বরীনামক প্রনিদ্ধ সংস্কৃত গণ্যকাব্যের পূর্বার্থ ও পরার্ধের টীকারচয়িতা 
ভাঙ্ণুচন্্র ও সিদ্ধচন্্র আকবরের নিকট হইতে যথাক্রমে উপাধ্যায় ও যুস্থ্যহম 
(?) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা তাহাদের টাকার পুপ্পিকার 


উল্লিখিত হইয়াছে ।৯০ 
শুন! যার, তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা নারায়ণ ভট্টকে 


৮। শাহাকব্বরনার্বভৌমতিলকাদ্িল্ীমতলীশ্বরাজ্জ্যোতিহিংনরমত্বমাপ পদবীমাসেরিদুরগগ্রহে ৷ 


Desc. Cat. Sans. Mss, in the Asiatic. S00. 7397%1- তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭৬। 


2 | Indian Historical 0807615--১৩।৩৩ || 
১০ | ভানুচন্প-লিখিত অংশের পুশ্পিক! ১ 
পাতিশাহপ্রা অকবররগ্রদাপিতৌপাধ্যারপদধারক৮" 
আকবরদত্ত সম্মীনের উল্লেখ করিয়াছেন £ 
শ্রীবাচকঃ সম্প্রতি ভানুচন্্র অকব্বরপ্মাপতিদত্তমানঃ। 
সিদ্ধচন্্র-লিখিত অংশের পুষ্পিক! £$_ 
এমকব্বরপ্রবত্তযুস্যুহমাপরাভিধানমহোপাধ্যায়... ! 


৭ 


ভানুচন্ত্র গ্রন্থের প্রারস্তেও 


৯৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


জগদ্গুরু এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।৯৯ আইন্ই-আকবরীতে 
উল্লিখিত নারার়ণ৯২ ও এই নারায়ণকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। 

টোডরানন্দ, তাজ্জিক প্রভৃতি রচয়িতা নীলকও ইহার প্রদত্ত সম্মানে 
গৌরবান্ধিত হইয়াছিলেন।৯৩ 

হরিহরাবলী, পদ্যামৃততরঙ্দিণী, স্থভাষিতাবলী, স্থভাধিতনারসমুচ্চ্ 
প্রভৃতি স্ুক্তিগ্রন্থে অকবরীয় কালিদাস নামক এক কবির কবিতা উদ্ধত 
হইয়াছে।৯৪ কবির এই উপাধি স্বগৃহীত কি আকবর-প্রদত্ত তাহা নির্ণয় 
করিবার উপায় নাই। 

যে সমস্ত পণ্ডিত আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রসাদলাভে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে তাজ্জিকরচর্িতা নীলকণ্ের পুত্র গোবিন্দ শর্মা,৯৫ 
কবিকর্ণপূর প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। কৰীন্দ্রের অজ কামরপবাপী 
করণবংশীয় ক্বিকর্ণপূর জাহাঙ্গীরের নির্দেশক্রমে সংস্কৃত পারনীপদগ্রকাশ 
নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।৯৬ পারসী ভাষার একখানি ব্যাকরণও 
তিনি সংস্কৃত পদ্ভে রচনা করিয়াছিলেন। জাহা্দীর নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন 
কি না বলিতে পারা যায় না। তবে কাব্যালঙ্কারস্থত্রের একখানি পুথিতে 
সেলিম নামাঙ্কিত মুন্রা দৃষ্টে মনে হয়, তাহার গ্রস্থাগারে সংস্কৃত 
পুথিও ছিল ৯৭ 

জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের বিগ্যোৎ্সীহিতাও কম ছিল না। ইহার 
সন্তোষবিধানের জন্য বেদাঙ্গরায় পারসীপ্রকাশ নামক জ্যোতিষবিষয়ক 


১১1 Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng, ৩য় খণ্ড, Preface পৃঃXXVIII. 
2২ Ind. Hist, 0587892]--১৩(৩৪ | 


2৩ | Hist, of Dharmasastra—Kane, Vol. I, পৃঃ ৪২২ 


28 | Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng. ৭1৫8৫৪, Peterson—Second 


Search of Suns, Mss, পৃঃ ৫৭, Bhandarkar—Rept, Search of Sans. Mss. Bomb. 


Presi. ( 1887-91 ) পৃঃ LX—II 


১৫ | Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc, Beng—S | ৭৬৮ ॥ 


শ্রা্জহাজীরমহে্ভুপরপান্তাধ (?) নিদেশরপম্। করোত্যদঃ সংস্কতপারসীকপ- 


প্রকাশং কবিবর্ণপূরঃ॥ এই প্রসঙ্গে এসিরাটিক সোসা ইটার পত্রিকায় (১৯২৮, পৃঃ ৪৭০) 
প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দরষ্টব্য।, 


১৬। 


১৭ | Kavindracarya’s List ( Gaekwad’s Oriental Series )—Foreword—P. IV. 


সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা ৯৯ 


কোবগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন ।৯৮ ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী 
কবীন্দ্রাচার্বকে 'সর্ববিদ্ভানিধান' এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। 
বারাণসী ও প্রয়াগে তীর্থ-যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায়ের যে প্রস্তাব 
হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদকল্পে কবীন্দ্াচার্ব বহুজন সমভিব্যাহারে 
সাঁভাহানের দরবারে উপস্থিত হইলে এই উপাধি প্রদত্ত হয়৷৷? কথিত 
আছে যে, পরশুরাম মিশ্র নামক প্রবীণ পণ্ডিতকে সাজাহান “বাণীবিলাস রায়’ 
উপাধি প্রদান করেন।২০ স্থপ্রনিদ্ধ পত্তিতরাজ জগন্নাথ ইহারই সভা 
. অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন__-এই দদ্রিলীবল্লভেরই” পাণিপল্লবতলে' তিনি নবীন 
বয়স কাটাইয়াছিলেন। শাজাহানের নিকট হইতেই তিনি পণ্ডিতরাজ উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন। 
শাজাহান ও তাহার মন্ত্রী বাসফ খার নির্দেশে নিত্যানন্দ ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে 
সিদ্ধান্তসিন্ধু নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। আলোয়ার রাজ্যের 
পুথিশালায় ইহার পুথি আছে। 
কাশ্মীরের জাইন-উল-আবিদিনের সংস্কৃতান্রাগের উল্লেখ ইতপূর্বেই 
করা হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের পারসীক অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াই তিনি 
ক্ষান্ত হন নাই। সংস্কৃত পুথি সংগ্রহেও তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়া 
মনে হয়। তিনি অর্থ ও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত পুথি পণ্ডিতদিগকে 
দান করিতেন২»_-পণ্ডিত পোষণ করিতেন-_ নিজে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের 
পাঠ শুনিতেন।২২ 
১1 না পরভুবনেখরীং হরিহরো লম্বোদরাদীন্‌ দ্বিজান্। শ্রীমচ্ছাহজহাননরেক্দ্রপরমগ্রীতি- 
প্রসাদাপ্তয়ে॥ কৃত্বা সংস্কৃতপারীকরচনাভেদপ্রদং কৌতুকং। জ্যোতিংশান্ত্রপদৌপযোগি- 
সরলং বেদা্গরায়ঃ সুধীঃ 
১৯ | Kavindracarya’s List—Foreword পৃঃ ৫ | 
২০॥ শ্রীগোগীনাথ কবিরাজ্র—Saraswati Bhavan Studies,২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪ । 
২১। পুরাণতর্কমীমাংসাঃ পুস্তকানপরানপি ।  দুরাদীনায্য বিত্তেন বিদ্বদভ্যঃ প্রত্যপাদয়ং ॥ 
(শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী_-১৫1৭৯ ) 
বর্ষা মরুদিব স্মাপত্তদ্বিষ্ঠাপ্রতায়োতসবকঃ| অনায়য়ৎ স তান্‌ সর্বান্‌ পণ্ডিতান্‌ নিজমগ্ুলম্‌ ॥ 
রাজা সংরোপিতানর্শবৃতিদানেন পণ্ডিতান্। অপ্যায়য়জ্জলেনের মালাকারে! মহীরহান্‌ ॥ 
জোনরাজকৃত রাঁজতরক্গিণী_-১০৪৮, ১০৫০ ॥ 
২২। মোক্ষোপায় ইতি খ্যাতং বাশিষ্ং ব্ৰহ্মদৰ্শনম্‌। মনু খাদশৃণোদ্‌ রাজা শ্রীমদ্বা্সীকিভাধিতমৃ 
শ্রীবরকৃত রাজতরক্গিণী--১/৫1৮*। 


১০০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


পরবর্তী যুগের ও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত আঞ্চলিক প্রধানদের 
উত্সাহদানেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 

অসালতিপ্রকাশ নামক এক কোষগ্রন্থং৩ কাশ্মীরের অসালতি খার 
নির্দেশক্রমে মীর-মীরা-স্থত কর্তৃক বিরচিত হইরাছিল। আবার এই 
মীরমীরান্থতের আদেশে বেণীদত্ত পঞ্চতবপ্রকাশ নামক এক গ্রস্থং৪ রচনা 
করিয়াছিলেন । 

পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বারভূ ইয়ার অন্যতম ঈশ] খার পুত্র মুসা খার (১৫৯৯__ 
১৬২৩) আদেশে মথুরেশ শবরত্বাবলী নামে এক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।২৫ 

লোদীবংশাবতংন আহম্মদ খার পুত্র লাড়খ নামক নরপতির মনোরপ্রনের 
নিমিত্ত কল্যাণমল অনন্গরদ্দ নামক কামশাস্তরের বই লিখিয়াছিলেন।২৬ 


২্৩। শ্রশস্ুকৌতুকরামলী কান্তপুর- 
বিভ্রীজমাণগিরিজাচরণ প্রণম্য। 
কাশ্মীরভূমিনগরে প্রকরোতি কৌশং 
শ্রীমাননালতিমহীবরথাননা ক্স ॥ 


রাজ্ঞীমলতিথানেন গুণিন1 প্রেরিতৌহম্মাহম্‌। 
অসালতিপ্রকী শাখ্যং কৌবং কৃর্বে মহাগুণম্‌॥ 
শুভশবন্বর্ণাঢ্যং পদানুপ্রাসসন্মণিমূ। 
মীরমীরাহুতঃ কৌশং দত্ত গৃহুন্ স্ব ধাঃ। 

০2, (অউ্রেক্ট সংকলিত ঝোডংলিঅন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পু'খর বিবরণ )_ ৪৪৪। 

২৪। পঞ্চতত্বপ্রকাশোহয়ং বেণীদত্তেন ধীমতা। প্রকাশিতঃ প্রকাশার্থে মীরমীরান্্তাজ্ঞয়া ৷ 
Desc. Cat, Sans, Mss. As. Soc. 7385, ৬। ৪৭০৯ A 3 R. DL. Mitra—Notices of 
Sans. Mss.— 1১৪৩৭. 

২৫ | Desc. Cat. Sans. Mss. Ind. Office Lib.—2l১e১৬.৭, Oxf. No. 489-40; 
R.L, Mitra—Notices Sans. Mss. ৩1১১০,৫ $ ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪২, পৃঃ ৬০৬--১০, 
আশ্বিন ১৩৪৩, পৃঃ ৫৭২-৭ | 

২৬। লোদীবংশাবতংসে| হতরিপুবনিতানেত্রবারিপ্রপূর- 

প্রাদুরভু তাস্ন সিন্ধুধমিতজবতয়| লীলয়! প্লাবিতাশ্বঃ। * 

সংৎপুত্রঃ খ্যাতকীতেরহমদনৃপতেঃ কাঁমসিদ্ধান্তবিদ্বান্‌ 

জীয়াচ্ছীলাড়খানঃ ক্ষিতিপতিমুকুটেঘব“ষ্টপাদারবিন্দঃ ॥ 

অস্তৈব কৌতুকনিমিত্তমনঙ্গরঙ্রগ্রন্থং বিলাসিজনবল্লভমাতনোমি ৷ 

গ্রীমান্‌ কবিরশেষকলাবিদগ্ধ : কল্যাণমল্প ইতি ভূমিমুনির্যশস্বী ॥ 
এই গ্রন্থথানি লাহোর হইতে মতিলাল বানারসীদান কতৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 


ংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা + ১০১ 


বাংলার স্থপ্রসিদ্ধ নবাব শায়েস্তা খাঁ কেবল প্রজাদের এহিক স্থখসমৃদ্ধির 
দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন এমন নহে__দেশের সাহিত্যের প্রতিও তাহার 
অকুত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারই পরিতৃপ্তির জন্য ১৭৮৫ 
শাকে চতুভূজি কর্তৃক রসকল্পক্রম নামে একখানি সংস্কৃত স্থক্তিগর্থ সংকলিত 
হইয়াছিল ।২৭ ইহার উপক্রমাংশে শায়েস্তা খার বিস্তৃত বংশপরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে । 
মুসলমান নরপতিগণের সংস্কৃতান্তরাগের আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
স্থানবিশেষে সংস্কৃতকেই দরবারের ভাষার মর্যাদাপ্রদান। কাশ্মীরে 
মুসলমানদের কবরের উপর কোথাও কোথাও সংস্কৃতলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইরূপ একটী লিপির তারিখ ১৪৮৪ খীষ্টাব্ব।২৮ একজন 
মুসলমান শাসক স্বীয় কৃত কার্ষের বিবরণ সংস্কতলিপিতে প্রস্তরের উপর 
উৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত ধুরাইলে এই লিপি 
পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মহম্মদ সার শাসনকালে নরবাজ 
খর পুত্র প্রধান মন্ত্রী করাম খা একটা সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন ।২৯ 
ংলার নবাব সিরাজ উদ্দৌলা মাতামহ আলিবরি খার পারলৌকিক কৃত্য 
উপলক্ষ্যে সংস্কৃত পত্র দ্বার ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
প্ৰসিদ্ধি আছে ।৩০ 
 মুসলমানরচিত সংস্কৃতগ্রন্থাদির বিষয় বেশি কিছু জানা যায় না। তবে 
বঙ্গের সপ্তগ্রামবিজেতা জরাফ খা ওরফে দরাফ খার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ 
একটা গঞ্ান্টোত্র বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।২৯ প্রসিদ্ধ কবি আবদুর 


২৭। তন্তানুরপ্রনায়ৈব গ্রন্থ নবরদাত্মকন্‌ । চতুভূজো রচয়তি স্বপ্যৈশ্চ ঠরৈরপি। 
১ বাণাশধিশশাঙ্থা্ে বৈশাখে পুর্ণিমাগুরৌ ॥ 


Peterson—Catalogue of 9০09, Mss. in the Library of the Maharaja of 


Ulwar—Extract No. 225. 

২৮ | Stein—Kalhana's Chronicle 
3৩০, পদটাকা ২; 2. D2. M.G—8ela ; Indian Antiguary—২el১৫S | 
anyal—List of Inscriptions in the Museum of the 


6 of the Kings of Kashmir— প্ৰথম থওঁ, পৃঃ 


২৯। Niradbandhu 5. 
Narendra Research Society, Rajshabi—: >8 I 
৩০1: প্রপূর্ণচ্র দে__উভটমাগর। ৩৭৪ । 


৩১। Journ, As, Soc, 73928.-১৬।৩৯৬। 


SEE ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


রহিম খান খানান সংস্কৃত ফারলী মিশ্রিত ভাষায় থেটকৌতুক নামক একখানি 
ভ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার রচিত মদনাষ্টক এইরূপ 
আর একখানি গ্রন্থ ।৩২ সমুদ্রসসম সংস্কতরসিক দারা শুকোর প্রসিদ্ধ ফার্সী 
গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ | এই অন্থবাদ তিনি নিজেই করিয়াছিলেন বা কোনও 
পণ্ডিতের দ্বারা করাইয়াছিলেন। 

মুসলমানের হৃস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রস্থের একখানি পুথির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। প্রকাশ, বর্তমানে ইহা কাশীর সরশ্বতীভবনে রহিয়াছে। পুথিখানি 
বামনন্ত্রবৃত্তি নামক প্রনিদ্ধ সংস্কৃত গ্রস্থের। আল্লা বক্স্‌ কর্তৃক ইহা! 
সর্ববিগ্ভানিধান কবীন্দরাচার্য সরস্বতীর জন্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হয়।১5 কথিত হয় যে, আল্লা বকৃস্‌ কবীন্রচার্ কর্তৃক লেখকরূপে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি আর কোনও গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন কি ন! 
জানা যায় নাই। 

মুললমানগণের এইরূপ সাহিত্যগ্রীতির ফলেই বোধ হয় কেহ কেহ 
খুমলমান শাসকগণের অনুকুল দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সংস্কৃতে তাহাদের 
জীবনবৃত্তান্ত সংকলন বা প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। রুতজ্ঞ পত্ডিতেরা 
আকবরকে কেবল দিলীশ্বর বলিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া জগদীশ্বর আখ্যা 
দিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে রচিত কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থ এখন পর্যন্ত আমার 
চোখে পড়ে নাই । তবে এসিয়াটিক সোসাইটার পুথিশালায় রক্ষিত জালামুখী- 


বায়।*ঃ হয়ত এইরূপ আরও বহু প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল। অত্যান্ত 
রাজগণ সম্বন্ধে রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে বিজয়পুরকথা, ফতেশাহপ্রকাশ, 


অসফবিলাস, 'অহমদাবাদের সুলতান মহম্মদ সার জীবনচরিত রাজবিনোদ, 
নবাবখানচরিত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 1৩৫ ৰ 


৩২ ভারতবর্ষ শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃঃ ২৬৫। 
৩৩ 1৮100750958 List—Introduction., P. XI. 


৩৪ | Desc, Oat. Sans. Mss. As. Soc. 73908--৭1৫৬৪৮। 


বিভিন্ন মুসলমান নরপতি সম্বন্ধে বাঁণেখর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ, নায়কগোপাল: 
প্রভৃতি রচিত কয়েকটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা 


বর্তমানে যে শাস্ত্র 7001০8) বা প্রাণিবিদ্যা নামে আখ্যাত হয়, তদনুরপ 
কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা, নাশ্চত বলিতে পারি 
না। তবে স্বতন্ত্র শাস্ত্র থাকুক বা না থাকুক এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতে যে 
যথেষ্ট আলোচনা হইত, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে 
পশুবজ্ঞ সমূহের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহাতে ভারতবানীর পশুদিগের 
শারীরতত্বের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে 
যে নকল গ্রন্থ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে অথবা যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ 
পাওয়! গিয়াছে, তাহাও এ বিষয়ে ভারতীয়গণ কিরূপ আলোচনা করিতেন 
তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে । তাহা ছাড়া, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মানবের রোগ 
চিকিৎসার জন্য পশুজ ওষধের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে 
প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন পশুর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 

কাব্য-ব্যাকরণ-দর্শনাদিগ্রন্থেও অনেক সময় দৃষ্টান্তচ্ছলে পশুদিগের আকার 
প্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলির বৈজ্ঞানিক 
মূল্য বাহাই হউক না কেন, ইহারা প্রাচীন ভারতবানীর সুগ্্ দৃষ্টির পরিচয় 
দেয় সন্দেহ নাই। এই সুস্্র নিরীক্ষণের ফলেই তাঁহার! কুকুট, গর্দিভ, বক, 
কুকুর প্রভৃতি নগণ্য ও. স্বণিত জন্তুর ব্যবহারের মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয়ের 
সন্ধান পাইরাছিলেন।১ নানাস্থান হইতে এই সকল প্রাচীন প্রসিদ্ধিগুলি 
সংগ্রহ ও শৃঙ্খলাবন্ধ করিলে প্রাণী সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের কি ধারণা ছিল, 
তাহা বুঝা! যাইবে__হয়ত প্রাণিবিষ্তা শাস্ত্রের আলোচনার জন্যও কিছু কিছু 
নৃতন উপকরণ মিলিবে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ যে 
সকল গ্রসিদ্ধি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি 
এস্থানে প্রদান করিতেছি । 

সংস্কৃত সাহিত্যে প্ৰসিদ্ধ বহু উপমার মধ্যে পশুর আকুতি প্রকৃতির যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, বৃষক্দ্ধ, গজগমন, হংসগমন, মুগনয়ন, কৃর্দৃষ্টি 
প্রভৃতি। 

১. সিংহাদেকং বকাদেকং যট্‌ শুনস্ীণি গর্দভাং। 

বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুকুটাদপি ॥ চাণক্য প্লোকণ। 


১০৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


অনেক পশুপক্ষীর নামের মধ্যেও তাহাদের প্রকৃতির গুপ্ত পরিচয় 
অন্তনিহিত দেখিতে পাওয়া যায় । পদহীন সর্পের নাম উরগ,কারণ ইহারা বুকে 
হাটিয়া চলে। বায়ুই সর্পের একমাত্র খাদ্য না হইলেও বাযুপ্রিয়তার জন্য ইহার 
আর এক নাম বায়ুভুক্‌। ইহার জিহ্বা খণ্ডিত তাই ইহার নাম দ্বিজিহব ৷ 

পক্ষীর ব্যবহার সম্বন্ধে কালিদাসের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহার আংশিক 
আলোচনা ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহ! মহাশয় তাহার পাখীর কথা নামক 


গ্রন্থে এবং এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির পত্রিকায় (২০শ খণ্ডে ) Kalidas and 1116 


Migration of Birds নামক প্রবন্ধ করিয়াছেন । 


সিংহ 


গভীর অরণ্য এবং পার্বত্য প্রদেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাচীন কবিগণ প্রায় 
সর্বত্রই সিংহ ও হস্তীর যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুদ্ধে কখনও একের জয় 
কখনও অপরের । নিংহ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে নানাবিষয়ের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটির কথা এখানে বলা হইতেছে। 
সিংহ নিজহত পশুর মাংসই ভক্ষণ করে।৯ মেঘের গর্জন শুনিলে সিংহ তাহার 
দিকে ধাবিত হয়।২ কাজ ছোট হউক কি বড় হউক নিংহ সকল কাজই 
সর্বপ্রযত্রে করিয়া থাকে । ইহা সিংহের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার বিষয়।৩ 


সিংহের দৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া নিংহাবলোকিত স্ঠায় প্রণীত 
হইয়াছিল। 


হস্তী " 
হস্তীর সহিত সিংহের বিরোধের বিষয় ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
কাব্যাদি হইতে হৃস্তীর কয়েকটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়। যথা 


গস্ভীরবেদী, গন্ধগজ ইত্যাদি। হস্তীর মদন্রাবের উল্লেখ বহুত্র পাওয়া যায়। 
শুণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে মদ ক্ষরিত হয়। হস্তীর কুস্তে মুক্ত। পাওয়া যায়। 


২. মদসিক্তমুখৈমূগাধিপঃ 
করিভ্িবতপ্নতে স্বয়' হতৈঃ ॥ কিরাতা্জ্নীয়, ২১৮ 


কিমপেক্ষ্য ফলং পয়োধরান্‌ ধ্বনতঃ প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ। কিরাতাজু নীয় খ২১ 
প্রভৃতমল্পকার্যং বা যো নরঃ কতুর্মিচ্ছতি। 


নর্ববারন্তেণ তৎ কু্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রর্কাতিভম্‌॥- 


চাণক্যমৌক। 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা ১০৫ 


হুম্তীর দন্ত বহুদিন হইতে মানুষের কাজে লাগে। তাই দত্তের জন্যই ইহাকে 
বধ করিবার উল্লেখ পাওয়া যার।৯ মুখে ব্যথা লাগিলেও হস্তিশাবক কাটা 


খাইতেই ভালবাসে ৷২ 
গো 


গরু অতি পরিচিত। তথাপি ইহার সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত 
কয়েকটি কথা সংস্কৃত নাহিত্যে পাওয়া যায়। যথাঁকাল রংয়ের গরু বেশি 
দুধ দেয়।৩ জিনিষ ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করে গরু ভ্রাণেন্দ্িয়ের 
সাহায্যে 1৪ 


কুকুর পর 

অতি অপবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনেক 
কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়! বস্তুতঃ স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কুকুরের 
নিকট হইতে বহু ভোজন, স্বল্প সন্তোষ, স্ুনিদ্রাীত্রচৈতন্, প্রতৃভক্তি ও শো 
এই ছয়টি গুণ মানুষের শিক্ষণীয় ৷ সীমাংসাস্থত্রের ভাষ্যকার শব্রস্বামীর 


মতে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে কুকুর উপবাস করিয়া থাকে! তাই এ 


রাত্রির নাম শ্বনিশা।৬ কুকুরের পুচ্ছ সকল সময়ই বক্রাবস্থায় থাকে__সহল 
্রযত্বে ইহাকে অবনমিত বা সরল কর! যায় না। প্রাচীনগণের এ বিষয়ে 
দৃষ্টির পরিচয় স্বপুচ্ছোন্নামন স্যায় হইতে পাওয়া যায়। বহু ভোজনেও কুকুরের 
উদরক্ষীতির অভাবের উল্লেখ বদের উপভাষা বিশেষে স্থান পাইয়াছে, যথাস্থানে 


১ দস্তয়োঁত্তি কুগুরমূ। 
২ ভবস্তি চানন্দবিশেবহেতবে! সুখ তুঁদন্তঃ করভন্ত কণ্টকাঃ। 
"... _বোধিচ্ধীবতার, ৯৯২, পৃঃ ৩৩ 


৩. বাং কৃষ্ণ! বহুক্ষীরা 
৪ গন্ধেন গাবঃ পশ্যপ্তি বেদৈঃ পশ্যন্তি ব্ৰাহ্মণী £ 


_মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৪1৩৪ 
৫ বহ্বাপী স্বলসন্ত্টঃ নিদ্রঃ গীত্রচেতনঃ | 
প্রভুভক্তশ্চ বীরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্‌ শুনো! গুণ! 
৬ সিদ্ধান্তকোঁমুদ্ীর তববৌধিনী টীকা! 
ন্তষ্টব্য। 


£1-চাণক্যশ্লেক 
॥বিভীষা নেনাঙ্রাচ্ছায়াশালানিশানাম্‌ সূত্ৰ 


° 


টি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


তাহা উল্লিখিত হইবে। কুকুরের দন্তের সাদৃশ্য ৃষ্টে মানুষেরও দত্ত-বিশেষকে 
প্রাচীনগণ শ্বদন্ত আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। 
হংস 

সৌন্দৰ্য, কঠম্বর, গ্রীবা, সুন্দর গতি প্রভৃতির উপমানরূপে হংসের কল্পনা 
সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অতি প্রনিদ্ধ। বর্ষাকালে হংসের মানস-সরোবরে গমন 
কবিসমরপ্রসিদ্ধ। জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করিবার ইহার 
অলৌকিক সামর্থ্যের প্রসিদ্ধি আছে।১ 

সৰ্প 

নামের মধ্য হইতে সর্পের যে পরিচয় পাওয়া বার তাহা ইতংপূর্বই উল্লিখিত 
হইয়াছে। বাংলা ও সংস্কৃত এই উভয় সাহিত্যেই সর্পের মন্তকস্থিত মণির 
বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। নিজবিষে উন্নত হইয়৷ সর্প নিজেকেই দংশন করে 
“রূপ একটি প্রসিদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়।২ চক্ষুর সাহায্যেই সর্প কর্ণের 
কার্য করে তাই ইহার নাম চক্ষুঃশ্রবা। 

ভ্রমর * 

মধু গুনের জন্য ইহা কবিসমাজে বিশেষ আদৃত। বট্পদ নাম হইতে 
জানা যায় ইহার ছয় পা। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে মধুকর রাত্রিকালেই মধু 
সংগ্রহ করে।৩ বিজ্ঞানের মতে মৌমাছির দল সর্বদা সেই দলের নেত্রী 
রাণী মৌমাছির অস্থসরণ করে। তবে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে মধুকর 
মধুকররাজের অনুসরণ করে ।৪ সংস্কতসাহিত্যে ভ্রমর ও মধুকর অভিন্ন। 

কাক 

অতি হীন ও অমাঙ্গলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও সুপ দৃষ্টির ফলে ইহার 


চরিত্রে পাচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান প্রাচীন পণ্ডিতগণ পাইয়াছিলেন। 


১. হংসো হি ক্ষীরসাদত্তে তম্মিশ্র বর্জয়ত্যপঃ { 
২ ্ববিষমূচ্ছিতো ভুজঙ্গ আত্মানমেৰ দশতি ৷ 
যষ্ঠ পংক্তি । 


 রাত্রিদেৰ মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোকপ্রমিদ্ধি:-সৌন্যলহরীর লক্ষীধর কৃত টীকা, 
৩২শ শ্লোক 


৪ মক্ষিক! মধুকররাজানমুংক্রামন্তং সর্ব। এব উৎক্রামন্তে তন্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব 
প্রতিষ্স্তে_প্রশ্নোপনিষং, ২৪ 


_উদয়নকৃত আত্মতত্ববিবেক পৃঃ ৬৭; 


| 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা AIG SSD 


আকার ও ইঙ্গিতের গোপনভাব, যথাসময়ে সংগ্রহ, অপ্রমাদ এবং অনালস্ত_ 
এই কয়টি গুণ কাকের নিকট হইতে শিক্ষা করা যাইতে পারে ।৯ কাকের আর 
একটি গুণ এই যে, সে কোথাও একা যায় না-_খাবারের উদ্দেশ পাইলে ঝাক 
বাধিয়া যায়। মানুষ কিন্ত লাভের আশা থাকিলে একাকীই যার ।২ সাধারণের 
নিকট কাক যমের দূতরূপে পরিচিত।. কাকের ডাক অত্যন্ত অমা্গলিক, 
ইহাই লোকের বিশ্বাস। শ্বেতবর্ণের কাক আরও বেশি অমান্গলিক । কাক 
অতি দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে । তাই ইহার নাম দীর্ঘায়ু, চিরায়ু বা চিরঞ্জীবী। 
কাকের চক্ষু একটি কিন্তু কাক ইহা এক পার্শ্ব হইতে অপর পারে চালিত করিতে 
পারে। কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে এই বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কাকের 
দাত নাই; তাই যে জিনিষ নাই, তাহা! খুজিয়া বেড়ানর নিক্ষল প্রযত্ব 
কাকদন্তপরাক্ষান্তায় নামে অভিহিত। বোধ হয়, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বশতই 
কাক ভ্রমক্রমে কোকিলের ডিমে তা দিয়া তাহাকে পুষ্ট করে। তাই ইহার 
আর এক নাঁম পরভৃৎ। কাক অতি সামান্য জলেই স্নান কার্য সম্পন্ন করে__ 
তাই অল্প জলে স্বান কাকস্নান নামে পরিচিত। কাকজ্যোৎা ও কাকবন্ধ্যা 
শব্দের মধ্যে কাকের কোন্‌ বৈশিষ্ট্যের আভাস আছে জানি না। কাকচরিত্র 
প্রাচীনকালে বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল_-কাকের আচরণ মাষের 
শুভাশুভের ইঞ্দিত প্রদান করে এরূপ ধারণা ছিল। কাকমাংন অখাদ্য বলিয়া 
পরিগণিত ছিল। 


মৎস্য 


ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য মৎস্তের বিচার প্রসঙ্গে বহু মংস্তের উল্লেখ ও শ্রেণীবিভাগ 
বিবিধ স্থৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহার আলোচনা আমরা এস্থলে করিব না। 
মৎস্তের আচারব্যবহার সম্বন্ধে ছুই একটি প্রনিদ্ধির উল্লেখমাত্র এখানে করিব । 
মাছের মধ্যে যেটি বড় সেটি ছোটকে খাইয়া জীবন ধারণ করে। ছোটর 
উপর বড়র অন্লবিস্তর অত্যাচার সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও নিজ শ্রেণীর জীবের 
সাহায্যেই এইরূপ জীবন ধারণের প্রথা, বোধ হয়, অস্ত প্রাণীর মধ্যে নাই। 


১. আকারেন্সিতগুড়ত্ং কালে কালে চ সংগ্রহম্‌ 
অপ্রমাদমনীলন্তং পঞ্চ শিক্ষেত বায়দাং ৷--চাঁগৰ্যলোক 
২ কাকেনা হুয়তে কাকো ভিন্ষুণী ন তু ভিক্ষুক: । 
কাকভিক্ষুকয়োম'ধ্যে বরং কাকো ন ভিক্ষুক £ 1-_ উভটশ্লৌক 


১০৮ bi ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অরাজকতার সময়ই বড় অব্যাহত ভাবে ছোটকে 
নিপীড়িত করে । তাই বলা! হয়, সে সময়ে মাৎস্ত স্াঁর প্রচলিত! গভীর 
জলের মাছ অল্প জলের মাছের মত চঞ্চল হয় না। তাই রোহিত বেশি জলে 
থাকে বলিয়! স্থির, আর গণ্ড ষমাত্র জলেই পুটির চাঞ্চল্য।৯ কুট্টনীমত- 
রচয়িতা দামোদর মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির সহিত মৎস্তবধূর অনিমেষ দৃষ্টির 
তুলন! করিয়াছেন ।২ 


ব্যাঙ, 


অতি নগণ্য হইলেও বৈদিক খষি ব্যাঙের বর্ণনা করিতে ক্রাট করেন 
নাই। খগবেদের একটি পূর্ণ সুক্ত [৭1১০৩] ব্যাঙের বর্ণনায় পরিপূর্ণ । 

জিহ্বা না থাকায় ব্যাঙের এক নাম অজিহ্ব। ব্যাঙ যে লাফাইয়া 
লাফাইয়া চলে মণ্ড কগ্নুতি ন্যায় তাহার ইদ্দিত প্রদান করিতেছে। 


বিবিধ 


ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রাণী সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত, ভাবে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা 
স্থলে এইরূপ নানা কথা বলা হইয়াছে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে 
অতি সংক্ষেপে দিগ দর্শন মাত্র করা হইয়াছে । এই সমস্ত কথা ব্যাপকভাবে 
সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আলোচিত হইলে বিশেষ উপাদেয় ও উপকারী 
হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি আর কয়েকটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। 
বৃশ্চিক গোমায়ু হইতে জন্ম গ্রহণ করে এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ সংস্কৃত 
সাহিত্যের বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সত্রীপুংযোগ ব্যতিরেকেও 
ঘি কখনও কখনও প্রাণীর জন্ম হইতে পারে তাহার অন্য উদাহরণও সংস্কৃত 
সাহিত্যে পাওয়া যায়। স্বয়ং শব্বরাচার্ধ বলিয়াছেন, বলাকা শুক্রব্যতীতই 
গর্বারণ করে। পুংযোগ ব্যতীত হংনী যে ডিম্ব প্রসব করে তাহা বাওয়া 


ডিম নামে প্রসিদ্ধ । 


-২২২২২- 
৯. অগাধজলমঞ্চারী বিকারী নাপি রোহিতঃ 


গণ্যজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে ॥ উদ্ভটযোক 
২ অনিমেষং পশ্ন্তী মংস্তবধূমনুচকার সা তঙ্বী 


২৭ শ্লোক 1 প্রসঙ্গতঃ ১০৩৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য 


ভারতীয় 2] হত্যে প্রাণীর কথা 4 ১০৯ 


বলাকা মেঘের শব্দ শুনিয়াই গর্ভ ধারণ করে। ইহাই ছিল সাধারণের 
বিশ্বাস।১. বোধ হয়, কালিদাসের সময়ও লোকের এই ধারণাই ছিল। 
তাই তিনি মেঘদুতে মেঘকে বলিতেছেন, 
গর্ভাধানক্ষণপরিচরান'নমাবদ্ধমালা £ 
সেবিষ্যন্তে নরনস্থভগাঃ থে ভবন্তং বলাকা ২॥ (১৯) 
গর্ভধারণ অনেক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। এরপ কয়েকটি প্রাণীর 
নাম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ । যথা__বুশ্চিক, কর্কট, অশ্বতরী ৷ অশ্বতরী- 
গর্ভন্তায় ও বৃশ্চিক-গর্ভন্যায় এ বিষয়ে সাঁধারণের অভিজ্ঞতার পরিচয় দের। 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত, মহাভারত, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ের 
উল্লেখ আছে। বেদাস্তকম্পতরুকার স্পষ্টই বলিয়াছেন_ প্বৃশ্চিকা দির্মাতুরুদরং 


' নিভিন্ভ মৃতাজ্জায়তে ৷” মহাভারতের টীকাকার নীলকঠও শান্তিপর্বের ১৪০ 


অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__“অশ্বতরী গর্দভাজাশ্বা 
উদরভেদেনৈব প্রস্থতে ইতি প্রসিদ্ধমূ ৮২ 

বিষাদি দর্শন মাত্রেই পক্ষিবিশেষের ভাবাস্তর উৎপন্ন হইবার উল্লেখ পাওয়া 
যায়। এই জন্য এই সকল পক্ষী রাজারা সবত্বে নিজেদের কাছে রাখিতেন 
এবং খাগ্দ্রব্য বিষাক্ত কি না পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাদের কাছে রাখিতেন। 
কামন্দকীয় নীতিসারে বিষাদি দ্বার! পক্ষীদিগের কিরূপ অবস্থাত্তর পরিলক্ষিত 
হয় তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ৷ কামন্দক বলিয়াছেন_তৃদ, শুক, সারিকা 


বিষ এবং সর্প দর্শন করিলে উদ্বিগ্ন হইয়া ভীষণ চীৎকার করে_বিষ দর্শনে 


চকোরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, ক্রৌঞ্চ উন্মত্ত হয় এবং মত্ত কোকিল 


মারা যায়। 


১. বলাকা চ স্তনয়িয়িতু,রবশ্রবণাদ্‌ গর্তং ধর্তে_ 
শঙ্করাচার্ধকৃত ব্ৰক্মনত্ৰভায়_২৷১৷২৫ } 


২ এই প্রসঙ্গে কাশীদাদী মহাভারতের নিয্নোদ্ধ ত অংশ তুলনীয়ঃ_ 
* শত্রুকে পালন করি করিবে বিদ্বান । 
খচর জন্মিলে যেন গর্দতীর নাশ £ 


__আদিপরব, যুধিষটিরের যৌবরাঙ্জো অভিষেক 
-পরণচ্র উদ্তটসাগরের ন’ স্করণ_১ম ৭৫, পৃঃ ১৬৫ 


১১০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


মাকড়বার জালের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন একটি গ্রসিদ্ধির উল্লেখ 
শঙ্করাচার্থের-বরন্সত্র ভান্তে পাওয়া বার। মাকড়সার লালা হইতে এই জালের 
উৎপত্তি ইহাই এই প্রাচীন প্রসিদ্ধি।৯ চকোর পক্ষী পান করে জ্যোত্সা। 
তাই ইহার নাম চন্দ্রিকাপায়ী বা কৌমুদীজীবন ৷ চাতক পান করে মেঘের 
জল ; তাই ইহার নাম মেঘজীবন ৷ 

কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই যে প্রাণি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে 
এমন নহে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও লৌকিক প্রবাদের মধ্যেও এরূপ বহু 
প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া বার । পূ্ববনগে ক্ষীণ উদরকে “কুকুরিয়া পেট” বলা 
হয়। বস্তুতঃ কুকুর বত আহারই করুক না কেন তাহার উদ্রক্ষীতি কিছুতেই 
হইবে না। কুকুর ঘি খাইয়া হজম করিতে পারে না। অনভ্যাস বশতঃ 
কেহ কোনও গুরুপাক জিনিস পরিপাক করিতে না পারিলে. কঠিন ব্যদ্দচ্ছলে 
তাহার কাছে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হর। শুকরের গো স্ুপ্রসিদ্ধ। 
সাপ আর বেজির চিরবিবাদ বাঙালির নিকট উপমার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। 
বাঘের সহিত বিড়ালের আকারগত সাদৃশ্য নিপুণ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বাঙালি 
বিড়ালকে বাঘের মাসীবূপে কল্পনা করিয়া থাকে। কাকের ঠোকর দিয়া 


সাদৃশ্তের ইত করিয়াছেন। খগপতিনানা, সিংহমাৰা প্ৰভৃতি ইহার ্টান্ত। 
2 ১৯ 

১ তন্তনাভন্ত চ ক্ষু্রতরজ্ভুভক্ষণাৎ লালা কঠিনতা মাপন্ধমান| তততভ বতি (ব্রতী, 
১1২৫) 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা ১১১ 


বাদুড় ষে মৃখ দিয়া আহার করে নেই মুখ দিয়া মল ত্যাগ করে। একাধিক 
গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। যথা, | 
বাদুড় হইয়া রহ ভূবন ভিতরে । 
যে মুখে খাইব তুমি সে মুখে বধিবা ॥ 
_ গোপীচন্দ্রের পাচালি, পৃঃ ২৯৩ 
মুখে খাও মুখে বছ মুখে যাও সঙ্গ | 
__গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ১৯৬ 
বাদুড়ের এই বৈশিষ্টা হইতেই রোগের নামকরণ হইয়াছে ‘বাদুড়ি’। 
লোকে কথায় বলে__“বেড়ালের গু কাজে লাগিলে বেড়াল গাছে উঠিয়া 
হাগে', ‘মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল', ‘উইয়ের পাখ হয় পুড়িয়া মরিতে’। 


বাংলার পুরাণকাহিনী 


পৌরাণিক কাহিনী ভারতের তথা ভারতীয় সাহিত্যের এক অক্ষয় অমূল্য 
সম্পদ্‌। পুরাণের কাহিনীগুলি দুঃখ-দারি্র্য-নিপীড়িত সাধারণ ভারতবানীর 
চিত্তকে সজীব ও সরন করির। রাখিয়াছে__ব্যথায় তাহাকে সান্বনা দিয়াছে, 
নৈরাশ্তের মধ্যে আশার বাণী শুনাইয়াছে__বমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্যে 
কর্তব্যের পথে অবিচলিত থাকিবার উৎসাহ ও শক্তি জোগাইয়াছে। পুরাণের 
রাম লক্ষণ সীতা সাবিত্রী কু অর্জন দ্রৌপদী যুধিচিরের আদর্শ ভারতবাসীর 
জীবনযাত্রাকে প্রতি পদে নিয়মিত করিতেছে । পরম শ্রদ্ধাভরে. ভারতবানী 
. ইহাদের কথা স্মরণ করে। ইহাদের স্তি-পূত স্থান দর্শন করিয়া_ইহাদের 
নামবিজড়িত কাহিনী সাগ্রহে শ্রবণ করিয়া আজ পর্যন্ত ভারতবাসী নিজেকে 
ককতার্থ বিবেচনা করে। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহনীয়, সমস্তই 
ইহাদের উপর আরোপ করিতে সে কখনও দ্বিধা বোধ করে নাই। তাই যুগে 
যুগে প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাষায় ইহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়া অজ কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের রচনা রক্ষিত 
হয় নাই_রক্ষিত রচনারও মূল রচয়িতার নাম কাল উদ্ধার করিবার 
সম্ভাবনা নাই। এই সব কাহিনীরই কতকগুলি ব্যান ও রান্দীকির অমর গ্রন্থে 
ংকলিত হইয়াছে__পুরাণগুলির মধ্যেও এই জাতীয় অনেক কাহিনীর সন্ধান 
পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন প্রাকৃত, অপভ্ৰংশ ও প্রাদেশিক ভাষায় রচিত 
ঝবামারণ-মহাভারত-পুরাণ-ব্ষিয়ক গ্রন্থে অসংখ্য আখ্যান বিক্ষিপ্ধ রহিয়াছে। 
পূর্বে পাঠ ও গানের মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহাদের বহুল প্রচারের 


ব্যবস্থা ছিল। আজ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারা অনেকাংশে 


অপ্রচলিত ও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতসমাজে ইহারা একরূপ 
উপেক্ষিত। তাই ইহ 


হাদের ক্রমশঃ বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছে। অথচ ইহাদের অনেকগুলির প্রাচীনতা অবিসংবাদিত 
লোকসাহিত্যের দিক্‌ দিয়া ইহাদের মূল্য অপরিনীম। তাই ইহাদের একত্র 


সংকলন, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজনীর। দেশের বিভিন্ন অংশে 


ংলার পুরাণ কাহিনী ১১৩ 


এ জন্য সমবেত প্রচেষ্টার গ্ররোজন । আশা করি, এ্রতিহানিকের অনুসন্ধানী 
দৃষ্টি অচিরে এ দিকে আক্ুষ্ট হইবে। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমি বাংলার প্রচলিত অজ্ঞাতমূল কতকগুলি পৌরাণিক 
কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচর প্রদান করিব। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের 
পরিচিত কাহিনীর বাংল! প্রতিরূপের আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। যে 
সব কাহিনীর সন্ধান এই সব গ্রন্থে পাওয়া যায় না তাহাদের বিবরণ সংগ্রহই 
বর্তমান ক্ষেত্রে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে” 
ইহাদের মধ্যে কোন কোন কাহিনী কিছু দিন আগেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল_ 
যাত্র। ও গীতাভিনয় আকারে ইহারা দেশবাসীকে আনন্দ জোগাইয়াছে। 
তেমন প্রচলনের অভাবে অনেক কাহিনী যে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহাও 


বলা চলে না। 
বাংলা রামারণ মহাভারতের মধ্যে এই জাতীর বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া 


যায়। প্রচলিত বাংল! রামায়ণের মধ্যে এমন বহু কাহিনী আছে, যাহাদের 
কোনও প্রদঙ্গ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে নাই । কোন কোন কাহিনী অবশ্য 
প্রচলিত সংস্কৃত পুরাণে বা৷ অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায়__অনেকগুলির কোনও 
মূলই খু'জিয়া পাওয়া যায় না। রত্রাকরের উপাখ্যান সংস্কৃত রামায়ণে নাই 
বটে, তবে অধ্যাত্মরামার়ণে এই জাতীয় উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। 
কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই বিষয়ে যে বিবরণ আছে, অধ্যাত্বরামায়ণে সে 
সমস্তই আছে_কেবল “রত্বাকর' এই নামের উল্লেখ তাহাতে নাই । 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার Bengali Ramayans নামক গ্রন্থে ইহাকে 
দেশজ আখ্যান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ধারণা ছিল__ইহার 
কোনও সংস্কৃত মূল নাই। অবশ্য অধ্যাত্মরামায়ণের কাহিনীর সময় সঠিকভাবে 
নির্ণয় করা কঠিন__অধ্যাত্মরামায়ণকার কোন স্থত্র হইতে এই কাহিনী গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তাহ ছাড়া, সংস্কৃত গ্রছেও বে 
দেশজ উপাদান বহুল পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারও প্রচুর প্রমাণ 
পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বাল্মীকির জীবন-বৃত্ান্ত সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান কোথাও 
কোথাও জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল 1-কর্ণাল জেলায় প্রচলিত এইরূপ 
একটি কাহিনীর কথা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Indian Antiquary নামক পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। রামের চণ্ডীপূজার কাহিনীও মূল রামায়ণে না 
থাকিলেও কালিকাপুরাণে আছে বলিয়া দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ 


চি 


১১৪ - ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত কালিকাপুরাণে ইহা! নাই। ভগীরথের জন্ম সম্পর্কে 
যে কাহিনী কৃতিবাসের রামায়ণে বধিত হইয়াছে তাহার কোন সন্ধান প্রচলিত 
সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় বশিষ্ঠ রামায়ণ 
ও পন্মপুরাণের স্বর্গধণ্ডের যে পুথি আছে তাহাতে ইহা পাওয়া যার।৯ অশ্বমেধের 
'অশ্বনিরোধব্যাপারে লবকুশের রহিত রামের বিরোধের বিবরণ ভবভূতির 
উত্তররামচরিতে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্ত রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচিত হইবার 
কাহিনী, মহীরাবণ ভম্মলোচন মকরাক্ষ তরণিসেন বীরবাহু কালনেমির 
উপাখ্যান,গয়াআদ্ধ সম্পর্কে রামসীতার কাহিনী,লক্ষণের চতুৰ্দশ বৎসর উপবাস, 
সীতাকর্তৃক রাবণের প্রতিকৃতি অঙ্কন ও অহল্যা উদ্ধারের বিবরণের কোনও 
প্রাচীন সংস্কৃত মূলের সন্ধান পাওয়া যায় না। যযাতির নরমেধ যজ্ঞ এইরূপ 
আর একটি কাহিনী । ইহা এক সময় বাংলা দেশে বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রাজরুঝ্ণ রায় গীতাভিনয় রচনা 
করিয়াছিলেন। তবে ইহা এবং শিবরামের যুদ্ধ ও বজ্রপাতবধ মুদ্রিত কৃত্তিবাসী 
' রামায়ণে নাই। বিভিন্ন পুথিসংগ্রহে সংরক্ষিত একাধিক স্বতন্ত্র পুথি ইহাদের 
জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য হিসাবে বর্তমান রহিয়াছে । মহারাজ অন্বরীষও নরমেধ- 
বন্ধ করিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন-_ এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই কাহিনী 
অবলম্বনে নবক্ৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক নাটক রচন। করিয়াছিলেন। 
মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রনিদ্ধ উপাখ্যান সংস্কৃত 
মহাভারতে নাই। বছ দিন পৃবেই রামগতি স্যায়রত্ মহাশয় তাহার “বাঙ্গালা 
ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, গ্রন্থে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। মহাভারত-বণিত চরিত্র অবলম্বনে রচিত সবিশেষ জনপ্রিয় 
মণ্ডীপর্বকাহিনীর মূল হিসাবে পন্পু্াণের ক্রিয়াযোগনার ও জৈমিনীয় সংহিতার 
উল্লেখ করা হয় ।২ শ্রীযুক্ত আবদুল করিম-সংকলিত "বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির 
বিবরণে (১২২৩) বধিত একখানি পুথিতে দণ্ডীপর্ব কাহিনীকে ভাগবতের 
অন্তর্গত বলা হইয়াছে। উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়-রচিত দণ্ডীপর্বকাহিনীর এক 


ও গরিষদ্গস্থালয়ে আছে। ইহাতে এই কাহিনীকে বৃহৎ কুর্মপুরাণের 
সন্তগৃতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নব নানা মুনির নানা মতের 
৮২২ 


৯। নলিনীকান্ত ভট্টশালী_ রামায়ণ, আদিকাও__পৃ: ৮৪ 


২। বিশ্বকোষ; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড কুমার সেন--২য় সংস্করণ, পৃঃ ৬৯৩ 


বাংলার পুরাণ কাহিনী ১১৫ 


মধ্যে কাহিনীটির গৌরবখ্যাপনের একান্তিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া 
যায় মাত্র। 

বহুলপ্রচলিত দাতা কর্ণের পালা এবং কাশীদালের নামাঙ্কিত পাণ্ডবমিলন, 
যানপর্ব, বৃহদ্দ্রোণপর্ব, স্বপ্রপর্ব, অন্থুশৌচিকপর্ব, অনুশান্তিপর্ব, অভিষেকপর্ব 
প্রভৃতিতে বণিত উপাখ্যানের কোন মূল সংস্কতে পাওয়া যায় না। এইরূপ 
আরও অনেক উপাখ্যানের সন্ধান বাংল! রামায়ণ মহাভারতের হস্তলিখিত 
পুথির মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। 

্রীরুষ্ণের জীবনেতিহাস সম্পর্কেও এমন অনেক কাহিনী বাংলায় পাওয়া 
যায়, যাহাদের কোনও উল্লেখ ভাগবতাদি গ্রন্থে নাই। অথচ এগুলি বাঙালি 
সমাজে বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত । দৃষটন্তস্বরূপ শ্রীকুষ্ণের অধ্যয়ন ও 
গুরুদক্ষিণ| এবং দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 

শিব, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে যে সব কাহিনী বাংলা দেশের 
জনসাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের * 
সহিতও সংস্কৃপুরাণের বিশেষ কোনও যোগাযোগ নাই- প্রসিদ্ধ গুরাণগুলির 
মধ্যে তাহাদের কোনও সন্ধান মিলে না। এই বিষয়ের পৌরাণিক 
উপাখ্যানগুলিরও বাংল! অন্বাদ যে প্রস্তুত হয় নাই তাহা নহে। তবে 
জনপ্রিয়তার দিক্‌ দিয়া পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি অপৌরাণিক উপাখ্যানের 
তুলনায় নিতান্ত নিয় স্থান অধিকার করে। তাই শিবের মাহাত্ম্যবিষয়ক 
শিবচতুর্দশীর উপাখ্যানের ব্যাধের বৃত্তান্ত অথবা মহিষান্থুরবধ, মধুকৈটভবধ, 
শ্ুম্তনিশুম্তবধ, চওমুণ্বধ, রক্তবীজবধ প্রভৃতি চণ্ডীর অলৌকিক বীরত্বব্যগুক 
মাহাত্ম্যকাহিনী বাঙালির চিত্তকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্ত 
শিবের চাষবাসের বিবরণ, হরগৌরীর কোন্দলের কথা, কালকেতু ফুল্সরার 
হৃখছুঃখের বৃত্তান্ত, শ্রীমন্ত সদাগরের অপূর্ব সাহদিকতার কাহিনী প্রভৃতি. 
অপৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বাঙালির রসগ্রাহী মনকে অলৌকিক তৃপ্তি দান 
করিয়াছে__আজ পর্যন্ত অগণিত দেশবাসীর নিকট ইহারা যথেষ্ট আদর ও 
শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছে । পক্ষান্তরে বিভিন্ন পুরাণ বা পৌরাণিক 
আখ্যানের বঙ্গান্থবাদগ্ডলি কেবল প্রতিহাসিকের কৌতুহল চরিতার্থ 


করিতেছে। 
সত্য বটে, বাংলা বা অন্ত প্রাদেশিক ভাষায় উপনিবদ্ধ পুরাণবিষয়ক সমস্ত 


১১৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


কাহিনীই প্রাচীনতার দাবী করিতে পারে না-_অর্ধাচীন কবিদের বিচিত্র 
কল্পনা যুগে যুগে কত শত উপাখ্যান স্থষ্টি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
সংস্কতে লিখিত পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যেও যে এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই, 
তাহা বলা চলে না। বস্তুতঃ প্রাচীন অপ্রাচীন ভাল মন্দ সমস্ত বস্তু মিলিয়া 
দেশের লোকসাহিত্যকে স্ফীত পরিপুষ্ট করিয়াছে। নে হিসাবে অগ্রাচীন 
কাহিনীগুলিরও মূল্য কম নহে। ইহাদের মধ্য হইতে যাহা প্রাচীন, 
তাহা বাহির করিতে হইলে সর্বাগ্রে দরকার ব্যাপক অনুসন্ধানের, সযত্ব 
সংগ্রহের ও স্থনিপুণ বিশ্লেষণের। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত 
পৌরাণিক কাহিনী সঙ্কলিত ও আলোচিত হইলে পুরাণকাহিনীর প্রাচীন ধার! 
আবিফ্ষার করা সম্ভবপর হইবে-_-সংস্কৃত পুরাণনাহিত্যের মৃলন্থত্রও খুজিয়া 
বাহির করার সম্ভাবনা দেখা দিবে। সংস্কৃত পুরাণকাহিনী অপেক্ষা প্রাচীন 
কাহিনীও অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ভাষার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। 
তাহাদের উদ্ধারমাধনের জন্য যে চেষ্টা, যে পরিশ্রম স্বীকার করা! দরকার, তাহ! 
* উপেক্ষা করিলে অচিরকালমধ্যে অনাদরে অনেক মূল্যবান্‌ বস্তু চিরতরে নষ্ট 

হইয়া যাইবে । আশা করি, সম্প্রতি কাশীনরেশ পুরাণ প্রকাশ ও পুরাণ 
আলোচনার যে ব্যাপক আয়োজন করিয়াছেন বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত 
কাহিমীগুলির সংগ্রহ ও প্রচারও তাহার অন্তভূক্তি হইবে। 


বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ 


দবাত্রিংশৎপুত্তলিকা বা বত্রিশ সিংহাসনের বিভিন্ন রূপ ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে প্রচলিত আছে। সম্প্রতি ইহার একটি অনালোচিতপূর্ব নৃতন রূপের 
সন্ধান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি পুরাতন বাংলা পুথিতে (১৫৫৮) 
পাওয়া গিয়াছে।৯ ইহাতে বত্রিশ বিংভানের গল্পের মধ্য দিয়া কালীর 
মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে । তাই ইহার নাম কালিকামর্গল। পুত্তলিকা 
গুলির নামের মধ্যেও কিছু কিছু নৃতনত্ব আছে। দুঃখের বিযয়, প্রাপ্ত 
পুথিখানি অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাতে সমস্ত পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী পাওয়া 
যায় না। মাত্র বারটি পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী ইহাতে আছে। কাহিনী- 
গুলিতে কালীভক্ত বিক্রমাদিত্যের পূর্ব ও বর্তমান জীবনের বৃত্তান্ত আম্ুপুরাঁ 
অন্থসারে বিবৃত হইয়াছে__কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনামাত্র ইহাদের 
উপজীব্য নয়। ইহার সংক্ষিপ্ত সার নিয়ে প্রদত্ত হইবে। এখানে পুভ্তলিকাদের : 
নামের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। প্রথম হইতে ছাদশ পর্যন্ত নামগুলি 
যথাক্রমে এইরপ-_ম্ুকেশ, জুগেশ ( যোগেশ ), ভীম, নীলনেন, নল, রক্তাক্ষ, 
হিহ্কুলাক্ষ, মকরাক্ষ, অনল, অনিল, স্থচীমুখ, বকদন্ত। ভোজ সিংহাসনে 
আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেই এক একটি পুত্তলী তাহাকে তিরস্কার 


he a বত্রিশ সিংহাদনের সাধারণ রূপ সাহিত্য-পরিবদের অপর দুইখানি ,পুথিতে (৮৯৪, 
টি {ওয়া যায়। প্রথম পুথিধানির রচয়িতা রঙ্গাই ত্রাণ হিতীয় পুণিখানির রিতার 
না যায় না। ৮৯৫ সংখ্যক খণ্ডিত পুথি অনুসারে সিংহাসনখানি ইন্দ্রের সভ| হইতে কবি 
কালিদাস রাজার জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন । - 
আর দিন ইন্্রপুরে জায় কালিদাস ।' 
রাজার বাথান করে করিয়! প্রকাশ ৷ 
সুখ ভোগ ছাঁড়িলেক যতেক রতন | 
বড় তুষ্ট হইলেন সহস্রকারণ॥ 


ধন চাহিলে দরিদ্র বলিবে সর্বজনে ॥ 
সিংহাসন মাগি লব রাজার কারণ । 
এমত মনেতে ভাবি বলিল বচন ॥ 
সিংহাসন দেহ রাজ! নিবেদি তোমাতে । 


এ সব দুল ভ র তব সভায় যাহার। বিক্ৰমাদিত্য রাজা বদিবে ইহাতে ৷ 
খন্ত ধন্য মহারাজ মহীতলে সার ॥ বুঝিয়া তাহার মন সহন্ললোচন। 
তোমার রাজারে আমি দিব সিংহাসন ॥ 


দেবরাজ বলে পুন আমি কহি কথা । 
যেহি চাহ সেহি দিব কহিল সৰ্বথা 
এত শুনি কালিদাস মনে মনে গণে। 


সিংহাসন লৈয়া তবে করিল পয়ান। 
সিংহাসন আনিদদিল রাজ! বিদ্ধমান | (পত্র ১-২) 


3 এ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


করিয়া সিংহাসনের প্রকৃত মালিকের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং তাহারই 
অনুরোধক্রমে সেই মালিক বিক্রমাদিত্যের জীবনের ক্রমিক বিবরণ প্রদান 
করিয়াছে। 
পুথির রচয়িতা শিবরাম ঘোষ-_পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ, মাতার নাম 
বোধ হয় রাধিকা২। পুথির বিভিন্ন ভনিতায় ইহাকে কালিকামদ্বল, শ্ঠামার 
মঙ্গল, কালিকাপুরাণ, সিংহাসনবতিসার কথা, পুত্রলী সঙ্গীত, যট্সম্বাদ ভাষাও 
প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
ভোজ কর্তৃক সিংহাসন প্রাপ্তির বিবরণ হইতে পুথির আরম্ভ । এ বিবরণটাও 
নৃতন। এক ব্রাহ্মণ পাটনে গিয়া কোনও এক রাজার নিকট হইতে সাতটি 
মাণিক্য প্রাপ্ত হন এবং নিজ ত্রাঙ্মণীর নিকট দিবার অনুরোধ জানাইয়! এগুলি: 
.তিনি তাহার এক বন্ধু বণিকের হাতে দেন। বণিক্‌ উহা আত্মসাৎ করে। 
ব্রাহ্মণ ভোজরাজের নিকট অভিযোগ করিলে ভোজরাজ বণিক্‌ ও অন্যান্য 
কয়েক ব্যক্তির নিকট এই অভিযোগের সত্যতা! বিষয়ে অহ্সন্ধান করেন) 
তাহারা সকলেই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিলে ব্রাহ্মণ দণ্ডিত হন। 
হাতে হাতকড়ি দিল কাকালেতে ডোর। 
্রাহ্মণ হইল বন্ধি জেন মত চোর ॥ (%খ) 
বনের মধ্যে রাখাল বালকগণ এক বন্মীকস্ত পের উপর “রাজা রাজা? খেলা 
করিতেছিল। কোটালের সহিত ব্রাহ্মণ ও বণিক্‌ যখন সেই পথে যাইতে 
ছিলেন, তখন রাখাল রাজা তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সমস্ত 
শুনিয়া নৃতন রকম বিচারের ব্যবস্থা করিলেন ॥ বিবাদবিষয়ীভূত মাণিক্যের 
আক্কৃতি কিরূপ ছিল জানিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, বণিক ও সাক্ষিগণের 


চে 


২! নাজেম্রঘোষের হুত রচিল কৌতুকে (১২২খ, ১২৮ক) ॥ রাঁধিকানন্দন শ্বিরাম ঘোষ 
ভণে (১২৩৭), রাধিকানন্দন কবি / ১২২৭, 
শিবর়ামের অপর গ্রন্থ একাদ্শীমঙ্গলেও 
পরিষৎপাত্রিকা। ৬৪.১১৯ ) 


১৯৭খ)। খ্বষ্টায় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রচত 
ভীহার এইরূপ পরিচয় দেওয়| হইয়াছে (সাহিত্য 


লন (১:২ক )। কালিকাপুরাণ (কালিকাপুরাণ গীত তত্র বিধানে ১৪৭ক, যট্সদ্াদভাষা 


থা (১১৮৭, ১৩৯, সিংহাসন বর্তিসীর কথা 
কাঁলিকীমঙ্গল-_-১১৮ক )। 


পুত্তলিসঙ্গীত (শিবরাম ঘোষ গান পুত্তলিসঙ্গীত-__-১৫খ, ১২৫ক ) ৷ 
বট্দম্বাদভাষা ( ১১১৭, ১২৬খ)। 


বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ ১১৯ 


প্রত্যেককে মাটি দিয়া সেই মাঁণক্যের প্রতিকৃতি গঠন করিতে বলিলেন । 
সাক্ষীর! যে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছে, এই পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়িল। 
রাখাল বিচারে সাধু সভায় হারিল। 
কোটাল সাক্ষাতে সাত মাণিক্য মানিল ॥ 
ব্ৰাহ্মণ মাঁণক পাইল রাখাল বিচারে | 
দেখিয়া শুনিএগ সভে চিন্তিত অন্তরে ॥ (১১৭) 
রাখালের এই অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং 
পাত্রের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ইন্দরদ্ত দবাত্রিংশৎপুত্তলিকা-শোভিত 
সবর্ণমণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন ও স্থানে মাটির ভিতর রহিয়াছে। 
তাহারই ফলে ওঁ স্থানে উপবিষ্ট রাখালের এত বুদ্ধি 
অত:পর একদিন ভোজ নদলবলে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রাখালরাজের 
সঙ্গে মিত্রতা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাখালের অনুরোধক্রমে 
রাজ! সেই বন্দীকস্ত পের উপর আরোহণ করিলেন। 
উঠিয়া রাজারে শিশু আলিঙ্গন দিতে 
মঞ্চে হৈত রাখালেরে পেলে নরনাথে ॥ 
ভূমেতে পড়িয়া শিশু হাতে লৈয়া ছাট ৷ 
ধেস্ছু চরাইতে চলে অতি দূর বাট ॥ ( ১৩ক) 
মাটিকাটার ফলে সেই স্থান হইতে বিচিত্র সিংহাসন বাহির হইল। 
কনকগঠিত সর্বরত্র সিংহাসন | 
বতিদ পুতুলি তাহে কনকগঠন ॥ 
কাঞ্চনগঠিত বতিন সিংহের উপরে । 
বন্তিস পুতুলি বতিস পৈঠার উপরে ॥ (১৪৭) 
“মকরমাসেতে শুক্লাতিথি ত্রিয়দনি'তে রাজা নিংহাসনে বসিবার আয়োজন 
করিলে প্রথম পৈঠার স্থকেশ নামে পুত্তলিকা রাজাকে বাধ দিল এবং 
সিংহাসনের উপযুক্ত মালিক বিক্রমাদিত্যের ূর্বজীবনকাহিনী বণনা 


করিতে লাগিল। 
ণ নামক মুনি ছিলেন। তিনি রক্ষিণী বা 


রাজা বিক্রমাদিত্য পূর্বজন্মে ক্ 
কালীর উপাসনা করিতেন । উপাসনায় পরিতুষ্ট হইয়া দেবী বর দিতে 


আসিলে কন্বণ মুনি দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন 
দান মোরে দেহ বিষ্ঠা চুরি (১৬) 


১২০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বাঞ্ছিত বর পাইয়া ক্ষণ স্বর্গে গমন করিলেন এবং 


ইন্দ্র আদি করি দশ দিক্পাল ঘরে। 
মন্ত্রতেজে তপোধন নিত্য চুরি করে ॥ 


পরীক্ষা কররে মুনি দেবতার মন। 
পুনরপি দেয় লৈয়া যার যত ধন॥ ( ১৭ক ) 
অতঃপর মুনি একে একে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশবরের সমস্ত আভরণ চুরি 

করিলেন। অপহৃত বস্তু ফেরত দিতেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সন্ত্ট হইলেন, কিন্ত 
মহেশ্বর জুদ্ধ হইয়! চক্রের দ্বারা মুনির দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিলেন (২০ ক)। 
দেহবিচ্যুত মুণ্ড কালিকা দেবীকে স্মরণ করিল। 
অনভ্ভাবিত বিপদে কালিকা দেবী 
ক্রোধে সমস্ত দেবকুল ভীত 
বলিলেন 


* তোমার সেবক না জানি আমি । 
ক্ষেষ অপরাধ দেখিয়া স্বামি ॥ 
জন্মি পৃথিবীতে হইব রাজা। 
তোমার সেবকের বাড়িব প্রজা ॥ 
হব অষ্টসিদ্ধি উহার অঙ্গে । 
রক্ষিব সদত তব প্রসঙ্গে ॥ (২২ক) 
এই কথা বলিয়া প্রথম পুত্তলী স্বকেশ সিংহাসন হইতে খনিয়া পড়িল। 
তখন ভোজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে জুগেশ পুত্তলী 
তাহাকে নিষেধ করিল এবং রাজার অনুরোধে কঙ্কণের পরজন্ের বৃত্তান্ত বর্ণনা 
করিতে ল!গিল। 
কনকাদিত্য নামক চক্রধ্তাঁ রাজার দ্বিতীয়া পত্বী কলাবতীর গর্ভে কন্ধণ 
মুনি বিক্ৰমাদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা--কনকাদিত্যের 
‘অগ্রজ নন্দন’ ছিলেন শকাদিত্য। এই বলিয়। জুগেশ পুত্তলী খনিয়| পড়িল 
এবং ভোজ পুনর্বার সিংহাসনে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলে ভীম পুত্তলী 
বাধা দেয় এবং ভোজরাজের অঙ্গরোধে বিক্রমাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা 


করিতে থাকে । পঞ্চম বৎসর বয়সে বিক্রমাদিত্যের পিতৃবিযোগ হইল এবং 
মাতা স্বামীর অঙ্থগমনূ, করিলেন। তখন শকাদিত্য রাজসিংহাসনে 


অনুগত ভক্তের এই 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ুদ্ধ হইলেন। দেবীর 
হইলেন_স্বপ্গং শিব ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া 


অভিপ্রায়াহসারে তিনি পাপমুক্তির জন্ত পাত্র ও মন্ত্রিগণের উপর 


বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ ১২১ 


অভিষিক্ত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়নে বিক্রমাদিত্য ‘তন্তু বিধান মন্ত্র করিনা 
গ্রহণ । একদিন রাক্রিকালে মহাকালী স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন_-রাজা 
হৈয়া কর পুত্র প্রজার পালন।” পরদিন বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠের ঘরে গিয়া 
কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং রাজপদে অভিষিক্ত 
হইলেন। ভীমপুত্তলী এই পর্যন্ত বলিয়া খনিয়! পড়িল। (২৭থ) 

তৎ্পরে রাজার পুনরায় সিংহাসন আরোহণের চেষ্টা এবং নীলসেন পুতলী 
কর্তৃক বাধা প্রদান ও বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের পরবর্তী অংশের বিবরণ 
গ্রদান। এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর বিক্রমাদিত্য গুরুর নিকট গমন 
করিলে গুরু ভ্রাতৃহত্যাকারীর মুখদর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন । তখন গুরুর 
রাজ্যের ভার 


দির একাকী তীর্থযাত্রা করিলেন 


যাত্রাকীলে মহারাজ কহে পাত্রগণে। 

কোষমধ্যে ভক্ষ্য দ্রব্য রাখিবে যতনে ॥ 

রাজপাটে কদাচিৎ না ছাড়াবে কোষ । 

ভক্ষ্য দ্রব্য পাইলে দেবের হইব সন্তোষ ॥ (২৯ক ) 

রাজার কথামত যত দিন কোষগৃহ খাদ্পূর্ণ ছিল, ততদিন ভট্ট বেতাল 

স্থখে উহা! ভোজন করিল । পরে কোষ শুন্য হইলে তাহারা কিছুদিন উপবাশী 
খাকিয়! যিনি রাজা হন, তাহাকেই ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ।. এইরূপে 
দ্বাদশ বংসর অতিক্রান্ত হইলে বিক্রমাদিত্য ছন্পবেশে স্বদেশে আপিয়া উপনীত 
হইলেন। একদিন রাজ! নগরের মধ্যে এক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হইয়া 
ছিলেন। সন্ধ্যাকালে কোটাল আনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল-_পরদিন তাহাকে 
রাজা হইতে হইবে। এই কথায় সপরিবারে সেই ব্ৰাহ্মণ অতিশয় বিচলিত 
হইলেন। রাজা তাহার নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়! ব্রাহ্মণের পরিবর্তে 
নিজে রাজপদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তারপর যথারীতি তাহার 
অভিষেক হইলে তিনি ভেটের সমস্ত জিনিসের দ্বারা কোষগৃহ পূর্ণ করিয়া 
বাখিলেন। রাত্রিতে ভট্ট বেতাল সেখানে আগিয়া পরিতোষ সহকারে আহার 
করিয়া! দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। তাহাদের কথোপকথনে রাজার নিদ্রাভল্গ 
হইল। রাজা তাহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে তাহার! বলিল_-তোমার- 


“ভরাভৃহত্যা পাপ এখনও দুরীভূত হয় নাই, সেই পাপ দুর হইলে আমরা পরিচয় 


১২২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


প্রদান করিব। এই পর্যন্ত বলিয়া নীলসেন সিংহাসন হইতে মাটির উপর 
খসিয়া পড়িল (৩২ খ)। 

: অতঃপর নল নামক পঞ্চম পুত্তলী বলিতে লাগিল । ভট্ট বেতালের পূর্বোক্ত 
আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া বিক্রম কিছুদিন পরে পুনরায় গুরুদেবের নিকট গমন 
করেন এবং গুরুর উপদেশ মত কয়েক মান ‘সজীব সকুনপোন!’ ভক্ষণ করেন। 
পরে সেই মতম্তের আধার 'মৃতসঞ্চারিণী কুণ্ডের নিকট পুরী নির্মাণ করিয়া 
কালীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এই প্রসন্দে পায়ের আঙুলে আগুন 
লাগাইয়া ভস্মীভূতদেহ বিক্ৰমাদিত্য কুণ্ডে পতিত হন এবং পুনজাঁবন লাভ 
করেন। এইরূপে প্রতিদিন পাচ বার হিসাবে সহন ‘তুসলী’ অনুষ্ঠান করিয়া 
তিনি ভদ্রকালীর রূপার পাত্র হন এবং দেবীর প্রসাদে পূর্বপাপ হইতে মুক্ত 
হন ও ভট্টবেতাল আদি করি’ অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন । 

ষষ্ঠ পুত্তলী রক্তাক্ষের বিবরণ (৩৭খ--৪৪খ ) হইতে রাজার সাধনার 
বৈশিষ্টের আভাস পাওয়া যায় । বিক্রমাদিত্য দেবপূজ্জায় যথেষ্ট খরচ 
করিতেন। তাহার এক পূজারী ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন ব্রাহ্মণ নিজ নামে 
শঙ্ষ্ন করায় দেবতা পুজা গ্রহণ করিলেন না এবং স্বপ্ন সে কথা রাজাকে 
জানাইলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকিয়! তাহাকে কাজ হইতে 
- বরখাস্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষম। প্রার্থনা করিলে রাজা বলিলেন__ 
এক বৃত্তে পাঁচ চাপা কনকগঠিত। 
আনিবারে পার যদি আমার বিদিত ॥ 
তবে পুনরপি পাবে দেব পুজিবারে। (৬৮খ) 
ব্রাহ্মণ রাজনিরদিষ্ট চম্পকের অন্বেষণে দেশদেশাস্তর ঘুরিতে ঘুরিতে লোকালয় 
ছাড়িয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এক কুমীরের পিঠে চড়িয়া 
তিনি সেই অরণ্যের নদী পার হইলেন ৷ কিছু দূর যাইয়। তিনি এক আমগাছ 
দেখিতে পাইলেন । আমগাছ নিজের দৈন্যের কথা প্রকাশ করিয়া রাজার 
নিকট উহা নিবেদন করিতে ব্রাঙ্ষণকে অঙ্গরোধ করিল। গাছের দৈন্যের 
কারণ- গাছের ফল কেহ গ্রহণ করে না। আর কিছু দূর যাইয়। ব্রাহ্মণ 
সয়ংবরবেশধারিণী পাঁচটি সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের বর 
জুটিতেছিল না। তাহারাও তাহাদের ছখের কথা রাজাকে জানাইতে 
-বলিল। ছয় মাস এইরূপ ঘুরিরা ঘুরিয়া ব্রাহ্মণ এক “ঝারা"র নিকট উপস্থিত 
হইলেন-_সেখানে এক বৃত্তে পাচটি করিয়া রাজার কখিতমত অসংখ্য কনক: 


বত্রিশ নিংহাসনের নবীন রূপ ১২৩, 
চাপা ভাসিতেছিল। ব্ৰাহ্মণ আনন্দিত হইয়া হাজার চাপা লইয়া বংসরান্তে 


দেশে ফিরিলেন। রাজা কিন্তু সে ফুলে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি গাছ 


হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে বলিলেন_কারণ, নিরসাল্যপুষ্পে তাহার কাজ 
চলিবে না। কুমীর, আমগাছ ও পঞ্চ যুবতীর কথা শুনিয়া তিনি তাহাদের, 
পূ্বজীবনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন__তাহাদের পূর্বজন্মের নিজ নিজ 
কর্মকলেই তাহাদের বর্তমান ছুঃখ। ব্রাহ্মণকে দান ও ব্রাহ্মণ নেব! করিলে 
তাহারা উদ্ধার পাইতে পারিবে । 
অতঃপর ব্রাহ্মণ পুনরায় সেই অরণ্যে গমন করিলেন এবং সরোবরের তীর 
ধরিয়া চলিতে চলিতে সরোবরের শেষ প্রান্তে এক শিবমন্দির দেখিতে 
পাইলেন। 
কনকনিগ্সিত শিবলিঙ্গ সেই পুরে । 
কন্কণের মুণ্ড দেখি ত্রিসক উপরে ॥ 
বিন্দু বিন্দু রক্ত সেই মুণ্ড হইতে ঝরে । 
এক বুন্তে পাচ চাপা পরে শিশিরে ॥ (৪৩ক ) 
কন্ধণের মৃণ্ডকে রাজমুণড ভাবিয়া ব্রাহ্মণ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন! পরে' 
হৈববাণীতে আশ্বস্ত হইয়া তিনি চাপ! লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। ফিরিবার' 
পথে কুমীর প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়া আমিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি 
মুক্তক্ঠে রাজার অলৌকিক সাধনার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও' 
সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ কর্মে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন। 
সপ্তম পুত্তলী হিচ্গুলাক্ষ রাজা বিক্রমাদিত্যের নিংহাসনপ্রাপ্তির ইতিহাস 
বৰ্ণন প্রসঙ্গে (৪৫ক-৫৮ক ) নেপাল নামক ব্রাহ্মণ রাজা কিরূপে এই সিংহাসন 
পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ দেয়। ইন্দ্র নেপালের সহিত বন্ধুত্ব করিবার 
অভিলাষে বিশ্বকর্মার দ্বারা এই সুন্দর সিংহাসন প্রস্তুত করান এবং বৈদিক 
্রাঙ্মণকুলের রাজা নেপালকে ইহা উপঢৌকন দিয়| তাহার সহিত মিতালি 
করেন। নেপালের দ্রী স্ীমূীর গর্ভজাত মৌনবতী নাহী কনা পিতার 
নিকট প্রতিজ্ঞা করেন__ 
চারি প্রহর রাত্রেতে বলাব চারি বার। 
সেই সে আমার কান্ত কহিলাঙ সার ॥ 
ধৰ্মরাজ সাক্ষী করি কন্যা মৌনবতী । 
আমারে বলাব যেই সেই মোর,পতি ॥ (৪৬খ) 


১২৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


রাজার নিমন্ত্রণে নানা দেশ হইতে সহন্র সহন্্র রাজকুমার আসিলেন, 
কিন্তু কেহই রাজকন্যাঁকে কথা বলাইতে পারিলেন না। ফলে সকলকেই 
দেবী ভদ্রকালীর সন্মুখে বলি দিয়া দেবীর তৃপ্তি সাধন কর। হইল। স্থধাকর 
নামক ভাট কোটালকে খুন দিয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়া প্রতিজ্ঞা করিল “যদি 
সেই কন্ঠা পাই তবে যাব দেশ”। অতঃপর ভাট নানা রাজার সভায় ঘুরিতে 
ঘুরিতে কুশাবতী রাজ্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইল এবং 
রাজার নিকট প্রার্থনা করিল_মৌনবতীকে জয় করিয়া তাহাকে দিতে হইবে । 
কালিকার প্রসাদে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক মৌনবতীলাভের দীর্ঘ বিবরণ হিচ্ুলাঙ্ষ, 
মকরাক্ষ (৫৮ক- ৬২খ), অনল (৬২খ-_৭২থ ), অনিল ( ৭২খ--৮৫খ) 
(৮ধ--৯১৮ক ) নামক পুত্তলীর কাহিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মৌনবতীর 
সহিত বিবাহে যৌতুক হিসাবে বিক্ৰমাদিত্য এই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ছয় 
মান পরে দেশে ফিরিয়া রাজা অশেষক্লেশলন্ধ মৌনবতীকে সুধাকর ভাটের 
হস্তে সমর্পণ করেন। 
দ্বাদশ পুত্তলী বকদন্ত যোগিবেশধারী শিব কর্তৃক বিক্রমাদদিত্যের ছলনার 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছে (১-৮খ প্রভৃতি)। বিক্রমাদিত্য সমাগত 
যোগীর যথোচিত সমাদর করিলেও যোগিরূপী মহাদেব ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া 
অধামিক রাজার সভা ত্যাগ করেন। বিক্রমের অন্গুনয়বিনয়ে মহাদেব 
প্রক্কত ধাগিক রাজার লক্ষণ ও নাম ব্যক্ত করেন 
তাহারে ধামিক বলি সেই ধন্য দেশে । 
মর্ধীদামস্ত নৃপবর যেই রাজ্যে বৈসে ॥ 
অপরিচয় মৈত্র আর স্ত্রী গোপীনিক! (?)। 
সুকোমল তঙ্গ ধরে রাজার বালিকা ॥ 
এই চারি জাতি রহে জেই অস্তঃপুরী ৷ 
তাহার সভায় পাত্র আমি ভিক্ষা করি ॥ (১ 
* এই লঙ্গণাঙ্গুসারে প্রক্কত ধামিক রাজা বীরবল নামক 
বীরবলের কন্যা ভান্মতী। এই ধামিক নৃপতি 
জানিবার উদ্দেশ্যে বিক্ৰমাদিত্য পাত্রদের উপর 
‘বেতাল সহ ভোজনগরে উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমে অপরিচয়মৈত্রের সন্ধান 
করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ক্ষত্রিমযুবতী অত তাহার নিকট উপস্থিত 
হুইয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যায় ও তাহার প্রচুর পরিচর্যা করে। সেখান 


২*ক-__খ) 

ভোজ নৃপবর । 
গ প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষভাবে 
রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া ভট্ট 


বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ ১২৫ 


হইতে রাজা মেধস মুনির কন্যা গণিকা লক্ষহীরার অট্টালিকা দেখিতে পান । 
লক্ষহীরার প্রতি রাজার গোপন আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়া অতঙ্গা লক্ষহীরাকে 
দেয় ভুদ্বশ্বরপ লক্ষ মুদ্রা রাজাকে দান করে। মুদ্রা লইয়া লক্ষহীরার গৃহে 
গিয়া রাজা যখন তাহার সহিত ‘হাস্তপরিহাস’ করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ 
এক বানর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং হীরার অনুরোধে রামারণের 
কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। এই প্রনঙ্গে মহীরাবণের উপাখ্যান বিস্তৃত 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনী শুনিয়া বিক্রম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন 
এবং লক্ষ টাকাই বানরকে দান করিলেন! পরদিন অতঙ্গা রাজাকে দুই লক্ষ 
টাকা দিল। রাজ! পুনরায় লক্ষহীরার গৃহে উপস্থিত হইলে শিবের আদেশে 
এক শুক সেখানে হাজির হইল ও হীরার অন্থরোধে মধুকৈটভ বধ প্রভৃতি 
দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিল। এই বর্ণনা মার্বণেয় পুরাণের দেবী- 
মাহাত্ম্যাংশ অনুনরণ করিয়া রচিত! দুঃখের বিষয়, পুথি অবমাপ্ত__ 
মহিষান্থরের সেনানীবধ পর্যন্ত ইহাতে আছে। 


চোরের পাঁচালি 


চিরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা'__এই প্রসিদ্ধ গ্রবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে 
বহু গল্প বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে। চোরের বুদ্ধির প্রথরতা 
এই সকল গল্পের প্রতিপা্য ব্ষয়। এই জাতীয় কোন কোন গল্পের সহিত 
অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বাংলার নানা প্রান্তে চুরিবিদ্ঠার উৎকর্ষ 
ও চোরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত কিছু কিছু উপাখ্যান পুস্তক ও পত্রিকা মারফত 
প্রচারিতহইয়াছে। “সন্দেশ” নামক অধুনালুপ্ত শিশুদের মাসিকপত্রে“চোরচক্রবর্ভ' 
নামে এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। গুরুর নিকট চুরিবিদ্যায় 
উৎকর্ষ লাভ করিয়া! পাখীর ডানার তলা হইতে পাখীকে না জানাইয়1 ডিম 
চুরি করা, কোনও দ্বীপের রাজাকে পূর্বে সতর্ক করিয়া চুরির উপন্রবে তাহার 
রাজ্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোল! প্রভৃতি পরীক্ষায় সর্বধা কৃতকার্ধতা লাভ. 
করিয়া চাষীর ছেলে কিরূপে “চোরচক্রবর্তা” উপাধি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিলঃ 
তাহার বিবরণ এই উপাখ্যানে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবন্তি-প্রণীত 
চারচ্ড়ামণি'* নামক এক পুস্তকে এক রাজপুত্রের চুরিবিদ্যায় কৃতিত্বের বিবরণ 
পাওয়া যায়। সমস্ত বিদ্য। অধিগত হইবার পর রাজপুত্র চুরিবিদ্যা শিক্ষা 
করেন এবং পাখীকে ন! জানাইয়! তাহার ডানার তলা হইতে ডিম চুরি 
এবং দেশান্তরের রাজাকে খবর দিয়া তাহার কন্যার গল! হইতে বহুমূল্য হার 
চুরি করা প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! তিনি সকলকে বিশ্বয়বিষুগ্ধ করেন। 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়-লিখিত “মজার গল্প” নামক পুস্তকেও চোরের 
ক্কতিত্ববিষয়ক একটি গল্প আছে। চোরের পাঁচালি বা চোরের উপাখ্যান 
মূলক এক জাতীয় পুস্তক পুরান বাংলা-সাহিত্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে 
হয়। বস্তুতঃ পুরান বাংলায় রচিত এইরূপ একাধিক পাচালির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । একখানি পাঁচালি কয়েকবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার 
শাম “চোরচক্রবর্তী। ১৩১৩ হিজরি বা ১৮৯৫-৬ খ্রীষ্টাব্দের গোলাম মওলা! 
নামাঙ্কিত মোহরযুক্ত ইহার চতুর্থ সংস্করণের এক খণ্ড বঙ্দীয়-সাহিত্য- 


১। এযুক্ত রমেশচন্্ব দানও “চোরচুড়ামণি' নামক একখানি গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন এরূপ 
উল্লেখ পাওয়া যায় । 


চোরের পাচালি ১২৭ 


পরিষদের পুস্তকালয়ে আছে। ইহার পাতাগুলি তথাকথিত “মুসলমানী বাংলা 
পুথির মত ডান হইতে বা দিকে নাজান। মূল পুস্তকের রচয়িতা, প্রাপ্তিস্থান 
ও প্রকাশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রকাশকের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল £_- 

এই পুস্তকের মুলাবিদাকারক মৃত পশুপতি এবং স্থানে স্থানে বির কানি্বর 
শব্দ লেখা আছে।২ এই চোরচক্রবর্তীর পুস্তক জেলা বগুড়ার কলুমগাড়ি 
সাকিনের শ্রীুত মুন্নি সহরল্লা ও উক্ত সাহেবের সাগ্রেদ শরীমুহ্সি জমিরন্দি 
আখন্দ সাহেবানদিগের সম্পূর্ণ সাহায্যে ও মেহেরবানিতে এ মুলবিদা আমি 
শ্রীগোলাম মওলা অনেক পরিশ্রমে ও মুনবিদার কাপি সংমোধনপূর্বক এবং 
স্থানে ২ নিজে রচনা করিয়া নিজ খরচ পত্রে সিবাদহ হাজিপাড়া সাকিনে 
আমার হবিবি প্রেসে চতুর্থবার ছাপাইয়া প্রকাশ করিলাম । 

এই পুস্তকে “চোরচক্রবর্তী” উপাধিধারী প্রনিদ্ধ চোরের চমকপ্রদ উপাখ্যান 
বণিত হইয়াছে। এই চোরচক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত আর 
একখানি পুস্তকের পুথি বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় আছে। দীর্ঘ কাল 
ধরিয়া নানা প্রসঙ্গে পরিষৎকর্তৃপক্ষ ইহাকে একখানি মৃল্যবান্‌ পুথি বলিয়া 
প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পুথির আলোচ্য বিষয়ের কোনও 
পরিচয় এ যাবৎ কেহ প্রদান করেন নাই; কি হিসাবে ইহার মূল্য, 
তাহাও নিণীত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে এই ছুই প্রসঙ্গেরই আলোচনা 
করা হইবে। 

এক প্রসিদ্ধ স্থচতুর চোরের চৌর্ষ কাহিনী বর্ণনাই এই গ্রন্থের উপজীব্য 
বিষর__ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে পুর্বকথিত মুদ্রিত পুস্তকের সহিত 
ইহার সাদৃগ থাকিলেও মিল নাই ।৩ এই পুথিতেও বীর কাশীখবরের ভণিতা 


আছে সত্য, তথাপি ইহা সম্পূৰ্ণ স্বত্ত গ্ৰহ ৷ বোধ হয়,পুখিতে প্রাপ্ত কাশীশ্বরের 


২। কালিকাপ্রদাদে রে কবি কালিদাসে পৃঃ ৩। বলে বীর কাশীশ্বর সদয় ভগবতী_ 
পৃঃ ১*। বলে বীর কাশীথর দেবীর চরণে পৃঃ ২*। গোলাম মওলা কয়_পৃঃ ২৩। বলে 
বীর কাশীশ্বর কালিকার বরে-_পৃঃ ২৮! গোলাম মওলা বলে_পৃঃ ৭্৬। 

৩। মাঝে মাঝে দুই এক পংক্তি প্রায় মিলিয়া যায় £_ 

এক হাতে গুআ পান আর হাতে ঝাড়ি। 

স্বামীকে ভেটিতে জায় সাধুর কুমারি] (১৮ খ, পৃঃ ৩১) 
অকুলীন ধন হৈলে হয়ত কুলীন । 

কুলীন নির্ধন হৈলে হয় বড় হীন ॥ (১৯ ক, পৃঃ ৩২) 


১২৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


গ্রন্থ অবলম্বনে মুদ্রিত গ্রন্থধানি পশুপতিকর্তৃক রচিত ও গোলাম মওলা কর্তৃক 
সংস্কৃত হইয়াছিল। পুথির নকলের তারিখ ১১৭২ সাল। ছুই পুস্তকেই চোর 
কালীর উপাসক- মুদ্রিত পুস্তকের মতে কালীর নিকট হইতেই চোর চুরিবিদ্যা 
শিক্ষা করে (পৃঃ ৩)।৪ উতর পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় এক-__খুটিনাটি বিষয়ে 
কিছু কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। এই সকল পার্থক্যের কথা পুথিখানির 
বরণশাপ্রসন্ধে নিয়ে যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। মনে হয়, এক যুগে চোর- 
চক্রবর্তীর নাম বাংল! দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার কীন্ডি- 
বিষয়ক নানা উপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল । ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 
সন্দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত উপাখ্যান ও চোরচূড়ামণির উপাখ্যান এই 
বহুপ্রচলিত বিক্ষিপ্ত উপাখ্যানসমষ্টর অংশবিশেষ বলিয়া মনে হয়। এই 
উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত এক গ্রন্থের কথা ১২১৩ সনে রাজ! পৃথীচন্দ্র-রচিত 
গৌরীমন্গল’ নামক গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে ৫ আমাদের আলোচ্য 
গ্রন্থের সহিত পৃথ্বীচন্দ্রের উল্লিখিত গ্রন্থ অভিন্ন কি না বলিবার উপায় নাই। 
বর্তমান অবস্থায় ইহাদের কোনখানিরই রচনা-কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর 
নহে। তবে এই সমস্ত পুস্তক হইতে দেবতার পাচালিপরিপূর্ণ পুরান 
বাংলা সাহিত্যে এক নৃতন ধরণের পাচালির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। 
তাই প্রাচীন সাহিত্যামোদীর নিকট ইহার কিছু মূল্য আছে। ইহার 
একটু বিস্তৃত পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল। রূপকথার ইতিহাসের দিক্‌ হইতেও 
এই সমস্ত গল্পের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে দুঃখের বিষয়” 
বাংলা দেশে প্রচলিত এই জাতীয় গল্পগুলি স্থশৃঙ্থল আলোচনার অভাবে 
পণ্ডিতসমাজের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাই ব্লুমফীল্ড নামক 


৪ | প্রাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থে মহাদেবের পুত্র দেবসেনা পতি কাঁঠ্িকেয়কে চৌধরশান্তের প্রবর্তক f 


বলিয়! নির্দেশ কর! হইয়াছে । 
৫। চোরচক্রবর্তা কীতি ভাষায় রচিল। 
বিক্রমীদিত্যের কী পয়ার করিল !_সাঁহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা, ১৩,৩, পৃঃ ৫০। 
এই কবিতায় দুইখানি গ্রন্থের কথ! ('চোরচক্রবতি ৰীতি ও “বিক্রমাদিত্যকীতি' ) উল্লিখিত 
হইয়াছে মনে হয়। প্রযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেন ( বঙ্গভীষা ও সাহিত্য, ১ম 


সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ১৩) ইহাতে চোরচক্রব্তিরচিত বিক্ৰমাদিত্যের উপাখ্যানের উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 


চোরের পাচালি ১২৯ 


প্রসিদ্ধ মাক্কিন পণ্ডিত “The art of stealing in Hindu 901০১ নামক 
বিস্তৃত প্রবন্ধে বাংলা দেশে প্রচলিত উপাখ্যানের বিশেষ বিবরণ প্রদান 
করেন নাই। 
চোরের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করাই আলোচ্য পুস্তকের 

উদ্দেশ্_.চোরের প্রশংসা বা চৌর্ধের উৎসাহ প্রদান ইহার কাম্য নহে। তাই 
গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন, 

চৌরচক্রবতিকথা শুনিতে মোধুর | 

জে কথা শুনিলে লোক হয় ত চতুর ৷? 

চোরের নাম খরবর-_পিতা' বিজয়নগরের রাজার পাত্র উগ্রসেন, মাতা 

গুণবতী (পত্র ১ খ,২ খ)1৮ কাব্য, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ অধ্যয়ন 
করিয়া খরবর ‘কৌতুকে শিথিল উত্তম অধম চৌরবিদ্া' (৩৬ ক)।৯ অতঃপর, 
চম্পাবতী নগরীর কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে ত্রস্ত হইয়া চোরের দল চোরচক্রবর্তীর 
নিকট নিজেদের দুঃখের কথা জানাইলে 

শুনিএগ প্রতিজ্ঞা কৈল চৌর খরবর ॥ 

জতেক চৌরের মধ্যে আমি নরপতি ৷ 

আমা বিদ্ধমানে করে এতেক ছুর্গতি ॥ 

শুনিঞা চৌরের কথা কোপিল প্রচণ্ড। 

চাম্পাবতী পুরীথান করিমু লণ্ডভণ্ড ॥ 

তবে চৌরচক্রব্তা নাম সাফল । 

চাম্পাবতী পুরীথান করিমু বিকল ॥ 

নগরিএখ লোক সব করিমু ভিখারী ৷ 

কেমতে রাধিবে রাজা আপনার পুরী ॥ (১৭) 


৬1 American Journal Of Philology, ৪৪শ থও, পৃঃ ৯৭-১৩৩, ১৯৩-২২৯। 

৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মতে ‘চোরচক্রবর্তি নাম রহে জার ঘরে | চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার 
মন্দিরে (পৃঃ ২)। ‘এই পুথি যেই জন ঘরেতে রাধিবে। তার ঘরে চোর চুরি করিতে 
নারিবে' (পৃঃ ৭৯ )। 

৮। মুদ্ৰিত পুস্তকে রাজার নাম 
বে বিক্রমপুর-_সোনার গ্রাম বিক্রমপুর ৫ 

৬ ক) কলাবতী নাম আছে। এই স্থানে 


রাখিল মোর নাম কৃষ্ণ করি।” 
= | যে চতুঃষষ্টি কলা লোকের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইত, তাহাদের মধ্যে 


রত্রেশ্বর বা! বাণেশ্বর, পাত্রের স্ত্রীর নাম কলাবতী, চোরের 
মার বাঁড়ীঘর' (পৃঃ ১৯)। পুখিতেও এক স্থানে 
চৌরের আসল নামের উল্লেখও আছে--বাছিঞা 


৯ 


১৩০ ভাবা সাহিত্য সংস্কৃতি 


গোপনে যাওয়া লজ্জার বিষয় মনে করিয়া চোর এক পত্র দ্বার! নিজের 
প্রতিজ্ঞার কথা প্রথমে রাজাকে-জানাইয়া দিল। তার পর চোর 'উদ্দজাঙ্ন 
করিঞ’ কালীর ধ্যান করিল এবং দেবীর বরে বলীয়ান্‌ হইয়া প্রত্যুষে যাত্রা 
করিল। তপস্বীর বেশে চম্পাবতী পুরীতে প্রবেশ করিয়া চৌকিদারের 
নিকট নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিল-_ 
শিশুকাল হইতে আমি হইলাউ সন্যাস । 
অযোধ্যাতে ঘর আমার নাম ক্ষ্ণদান ॥ 
নানাতীর্ঘ ভ্রমিতে আমি হাবিলাস করি । (৩খ) 
তীর্ঘভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণে সন্তুষ্ট না হইয়। চৌকিদার চোরকে রাজার . 
নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে চোর কপট ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করিল । 
ভয়ে চৌকিদারও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। নগরের- মধ্যে রাজার মালীর 
নিকট প্রকৃত, পরিচয় দিয়! চোর তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিল। মালীও 
তাহাকে অভয় প্রদান করিল 
রাজার প্রসাদে আমি কাকো না ডরাই। 
বিশেষে রাজাকে আমি পুষ্প জোগাই ॥ 
মহাস্থখে থাক তুমি ন! ভাবিহ ডর । 
নির্ভয়ে থাক তুমি আমার ঘর ॥ (গখ) 


চোর তখন তপস্বীর বেশ ত্যাগ করিয়া, সাধু বা সদাগরের বেশ 
ধারণ করিল । 


চুরিবিদ্যারও স্থান দেখিতে পাওয়া বায় । wo New Lists of-Kalas— Indian Historical 
Quarterly (৮৫৪৭) দক্টব্য। রাজকুমারের| অন্তাগ্য বিদ্যার ন্যায় চুরিবিদ্যায়ও শিক্ষা লাভ 
করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা দশকুমারচরিত (কালের সংস্করণ, পৃঃ ২২) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 
পাওয়। যায় । এই বিদ্ামম্বন্ধে প্রাচীন যুগে সংস্কৃতে বই লেখ! হইয়াছিল। দুই একখানি 
বইয়ের পুথি এখনও পাওয়া যায় । একখানির নাম যণু্কল, আর. একখানির নান চৌরচ্ 
বা চৌধন্ব্প। প্রথমখানির পুথি কলিকাতার এসিয়াটিক সৌনাইটিতে ও দ্বিতীয়খানির পুথি 
পুণার ভাগুারকর ওরিয়েণ্টল রিসার্চ ইন্স্টিটিউটে আছে। কণীস্থত বা যুলদেব ছিলেন এই 
শান্তের প্রথম গ্রন্থকার । মুলদেব লিখিত কোন বই এখন পীওয়া যায় ন!। তবে তাঁমিল 
সাহিত্যে মূলদেবকৃত একখানি চৌযশাস্তবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তিনি নিজেও একজন 
প্রসিদ্ধ চোর ছিলেন । ভীহার চুরির গল্পও এক যুগে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । তাহার কিছু 
বিবরণ কখানরিতসাগর নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়। যায় । 


চোরের পাচালি ১৩১ 


কর্ণের কুণ্ডল খসাএ মালির হাথে দিল । 
বিচারিঞা কেশ মাথে লোটাএগ বান্ধিল ॥ (৮ক) 
এইরূপ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া চোর প্রথম দিন বাজারের গোয়ালিনীকে 
ঠকাইয়া প্রচুর দধিদ্বার ক্ষুধার নিবৃত্তি করিল__দ্বিতীর দিন নাপিতকে ঠকাইয়া 
ক্ষৌরকার্ধ সমাধা করিল এবং তাতীদের ফাকি দিয়া বিবিধ সূল্যবান্‌ বসন্ত 
সংগ্রহ করিল। ইহার পর নে নগরের ঘরে ঘরে নিয়মিত চুরি 
আরম্ভ করিল। 
রাত্রি চুরি করে চৌর দিনে যায় নিন্দ । 
প্রভাতে উঠিএ দেখ সর্বঘরে সিন্ধ ॥ 
নগরিঞা! লোক কান্দে মাথে হাথ দিঞা। 
হায় হার করে লোক বিকল হইঞা ॥ (১৩ ক) 
কিন্তু এত সব করিয়াও চোরের মনে তৃপ্তি হইল নাসে রাজগৃহে চুরি 
করিবার জন্ত কালিকার আরাধনা করিতে লাগিল_ 
নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম। 
চরণে পড়হু মাতা আইন এই ধাম ॥ (১৪ খ) 
দেবী বর দিলেন_“্ঘাহ রাজঘরে আমি থাকিব সঙ্গতি’ (১৪ ৭)। 
কিন্ত চোরের ধনের আকাজ্ফা ছিল না 
চোর বোলে ধন লৈঞা আমি কি করিব। 
রানি চুরি করি আমি কলঙ্ক থুইব ॥ (১৫ ক) 
চোর “রাজার মন্দিরে গিঞা নিদানি ভেজাইল'। সকলে নিদ্রায় 
অচেতন হইলে 
রানিক লইঞ! চোর বাহির করিল ॥ 
পথেত যাইতে চোর মোনেত ভাবিলা। 
চিড়াকুটির৯০ বাড়ি জাঞ্া প্রবেশ হৈলা ॥ 
চিড়াকুটির শধ্যাতে রানিক থুইঞা। 
চিড়াকুটির স্ত্রীকে নিল সন্দেত করিএ ॥ 
রায় আইল চোর রাজার পুরীতে। 
চিড়াকুটর ভ্্ীকে খুইল রাজ্যাতে [ রাজার শয্যাতে ৷] 
নিদ্রা হইলে রাজা -দেখিলেন_পাশে শুইয়া এক রাক্ষলী। গুণী? 
__ নিজ্রাভঙ্গ ₹ k 
১:। মুদ্রিত পুস্তকে চিড়াকুটির স্থানে স্বত্রধরের কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ৪৪ ) 


১৩২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ডাকা হইল-_তাহাঁরা মন্ত্র পড়িয়া রাক্ষলী তাড়াইতে চেষ্টা করিল। এ দিকে 
চিড়াকুটি ভাবিল-_-তাহার ঘরে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাই পাড়াপড়নী 
সকলে মিলিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রাজাও 
আনিলেন এবং তখন সকলে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। 
এবার চোর ঠিক করিল, কোটাল দোসাছুর ঘরে চুরি করিয়া নিজ নামের 
সার্থকতা প্রতিপাদন করিবে। 
তবে চৌরচক্রবর্তা নাম পাড়াব। 
জাতিনাশ ধননাশ কোটালের করিব ॥ (১৬খ) 
দরোরানের সহিত কথাপ্রন্ষে চোর জানিতে পারিল__কোটালের 
একমাত্র কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া সদাগরকুমার বিদ্যাধর দীর্ঘকাল 
বিদেশে গিয়াছে। কয়েক দিন পরে সদাগরের বেশ ধারণ করিয়া চোর 
কোটালের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং কোঁটালের জামাত! বলিয়া নিজের 
পরিচয় দিল। ফলে পরম আদর যত্বে সে সেখানে রাত্রি যাপন করিল 
লীলাবতী “যৌবনের মদে পতি না চিহ্নে আপনার’ (২০ক)। প্রাতঃকালে 
কোটাল রাজবাড়ী গেলে চোর রটাইয়া দিল__রাঁজা কোটালকে বন্দী 
করিয়াছেন 
হাথেতে বান্ধিঞা রাখিল কারাগারে । 
না জানিএ রাজা কিবা করে আরে ॥ 
জাতিপ্রাণ লঞা বুলিল পালাইতে মোরে ॥ (২১ক) 
স্থতরাং চোর কোটালের ছুই স্ত্রী, কন্যা, ধনরত্ব লইয়| পলায়ন করিল । 
এদিকে রাজ! চোর ধরিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া কলাধর নামক 
সর্বজান বা সর্বজ্রকে আনাইলেন। লোক লইয়া কলাধর চোর ধরিবাঁর জন্য 
যাত্রা করিল। 
বেন্ত হঞা জায় চোর স্থান নাই পায়। 
পলাইঞা চোর ধোবার ঘাটে জায় ॥ (২৪খ) 


ঘাটে মনোহর ধোপা৷ কাপড় কাচিতেছিল। চোর তাহাকে বলিল, 
‘রাজার আদেশে কোটাল তোমাকে কাটিতে আসিতেছে ৷’ 


চোর বোলে শুন ধোবা আমার বচন। 
জলেত প্রবেশ করি থাকহ এখন ॥ 


চোরের পাচালি ১৩৩ 


এক গোটা পাতিল মৃণ্ডের উপর দিএগ | 
জলের ভিতরে তুমি থাকহ লুকাঞ্জা॥ (২৫ ক) 
প্রাণের ভয়ে ধোপা চোরের পরামর্শীন্যারী কাজ করিল_চোর তাহার 
জায়গায় কাপড় কাচিতে লাগিল। কলাধর এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে 
ধোপা-বেশী চোর ‘তাহাকে জানাইয়া দিল যে চোর জলের মধ্যে লুকাইয়া 
আছে। তাহার কথামত রাজার লোকেরা ধোপাকে জলের ভিতর হইতে 
উঠাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। এদিকে চোর ধোপার সমস্ত কাপড় লইয়া 


পলায়ন করিল। 
আনল চোর ধরিতে না পারায় কোটাল কলাধরকে উগহাস করিতে 


লাগিল।  কলাধরও সাহস্কারে বলিল__ 
তবে মোকে নর্বজান বুলিহ কলাধর | 
কালি ধরিঞা দিমু চৌর খরবর ॥ (২৭ ক) 
এদিকে চোরচক্রবর্তীও চিন্তিত হইয়া চণ্ডী দেবীকে ডাকিতে লাগিল। 
রাত্রিতে গুআপান ও একখানি কাটারি লইয়া চোর কলাধরের বাসায় 
উপস্থিত হইল। অনেক ডাকাডাকির পর কলাধর জাগরিত হইলে চোর 
তাহাকে বলিল__“রাজার গুআপান তোমাকে পাঠাইল।' তখন “গুআপান" 
গ্রহণ করিবার জন্য কলাধর হাত বাড়াইব৷ মাত্র কাটারির এক আঘাতে চোর 
তাহা ছুই খণ্ড করিল। তার পর সেই কাট! হাত লইয়া রাজবাড়ীতে গেল 
এবং রাজার ঘরে লিখ কাটিল। কেহ জাগরিত আছে কি না, দেখিবার জন্য 
যেই চোর সেই কাটা হাতথানি ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল, অমনি রাজা 
তাহার উপর খড়গাঘাত করিলেন! চোরও কাট! হাত ফেলিয়া পলায়ন 
করিল। রাজা ভাবিলেন--এইবার চোরকে সনাক্ত করিবার উপায় হইল। 
গ্রাতঃকালে চোর গণকের বেশ ধারণ করিরা রাজার বাড়ীতে উপস্থিত 
হইল। চোরের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া সে অতিশয় জু হইয়া__ 
পাজি পুথি এড়ি দৈবক মালসাট মারে । 
তবে রুত্রখড়ি গোসাই বুলিহ আমারে 
আমিত ধরিঞা দিব চোরচক্রবতি | 
নৃপতি বলিল তবে বুজিব তোমার শক্তি॥ (৩০ক) 
তারপর রাজাকে সঙ্গে লইয়া চোর কলাধরের বাসায় উপস্থিত হইয়া 


খলিল--«এই ঘরে চোর আছে)? 


১৩৪ I - ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


হৃপতির আজ্ঞা পাইয়া বাস্তাইল ঘরে । 
দেখে শুতিয়া আছে সর্বজান কলাধরে ॥ 
কাটা হাত দেখিঞ| সবে বোলে চোর করি । 
রাজার সাক্ষাতে লঞা আইলেন ধরি ॥ (৩১ক) 
রাজা তাহাকে দেখিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন এবং তাহাকে কাটিয়া 
ফেলিবার হুকুম দিলেন। পাইকগণ কলাধরকে বাধিয়া লইয়া গেল-_নগরের 
লোকে তাহাকে মনের সুখে প্রহার করিল। 
সর্বজানের হাথ টুটা করিল চৌরবরে। 
নড়িতে না পারে তবে লোকে প্রহার করে ॥ ( ৩৪খ ) 
ইহা দেখিয়া চোরচক্রবর্তীর মনে দুঃখ হইল এবং রাজার নিকট পূর্বাপর 
সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। কোটালকে শিক্ষা দেওয়াই যে তাহার 
উদ্দেশ্ে_চুরি করা যে তাহার উদ্দেশ্য নহে, এ কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া 


দিল। কোটালের চোর তাড়াইবার বিপুল আগ্রহকে উপহাস করিয়া সে 
‘বলিল 


হেন ছাড় বড়াই করিলে কিসের কারণ। 
বন্যা গেল নারী গেল তোমার ব্যর্থ জীবন ॥ (৪০থ) 


সমস্ত শুনিরা রাজা সন্তষ্টচিত্তে চোরের সহিত নিজ কন্যা মালাবতীর বিবাহ 
দিলেন। চোর কিছু জিনিষ মালাবতীকে দিরা অপহৃত সমস্ত জিনিষের বাকী 
ংশ ফিরাইয়া দিল। কোটালের স্ত্রীকন্যাকেও ফিরাইয়া, আনিল। 
নাগরিকগণ মুক্তকণঠে চোরের প্রশংলা ও কোটালের নিন্দা করিতে 
লাগিল-_ 
হারাইলে বস্তু সব কেবা দিতে পারে। 
ধন্য ধন্য চক্রবর্তী আইল নগরে ॥ 
নগরিঞা লোক বোলে ধন্য নাম খরবর | 
বটকের বস্তু না নেহ আপন ঘর ॥ 
অল্প মনিষ্য হঞ! কোটাল বড় সাদ। 
এমন জনার সনে মরিতে করে বাদ ॥ 
রাজা [র পু] ত্র হইঞ জেবা করে চুরি । 
অন্ত জন তার সনে নহে বরাবরি ॥ (৪১খ) 


চোরের পাচালি ১৩৫ 


নিজ উদ্দে্য সিদ্ধ করিয়া চোর স্বদেশে গমন করিল। সেখানে ব্রাহ্মণগণকে 
অনেক টাকা দক্ষিণা দিল এবং সকল চোরকে উপহার প্রদান করিল। তার পর 
চোরদের. উপদেশ দিয়া বলিল__ 
আপনার স্থখে তোমরা জথা তথা জাও। 
ব্ৰাহ্মণ সজ্জন এড়ি চুরি করি খাও ॥ 
ব্ৰাহ্মণ সজ্জন দাতা বৈষ্ণব তিন জন। 
ইহার ঘরে চুরি ন! করিহ কখন ৷ (৪১৭) 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র 


বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে বর্তমানে যান-বাহনের নিত্য নৃতন পরিবর্তন 
হইতেছে। এই পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই বিচিত্র ও অচিন্তিতপূর্ব হইলেও 
বৈচিত্র অভ্যস্ত আধুনিক যুগের মানুষকে তেমন বিস্মিত বা চমকিত করিয়া 
হনে না। রেলগাড়ীর প্রথম প্রবর্তনে যখন এই পরিবর্তনের_এই নবীন 
যুগের প্রথম স্থটনা হয় তখন সে যুগের মানুষ সত্যসত্যই বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া 
গিয়াছিল। শুনা যায়, ইহাকে জীবন্ত দেবতা মনে করিয়া ইহাকে দর্শন 
করিবার জন্য-_ইহার চরণতলে ভক্তিপূর্ণ উপহার দিবার জন্য আমাদের পূর্ব- 
পুকগণ উদ্গ্ীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্থদূর পলীগ্রামের লোকেরা বাহ্নহীন 
এই যানের অতি ্রুত গমনের বিবরণকে আজগুবি গল্প বলিয়া উড়াইরা দিতে 
'চাহিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা অবশ্য প্রকাশ্যে ইহার নৃতনত্ব স্বীকার না করিয়া 
ইহাকে প্রাচীন নামে অভিহিত করিতে যাইয়া__ইহার সহিত প্রাচীন 
কালের মত ব্যবহার ,করিতে যাইরা অনেক ক্ষেত্রে কৌতুহলপূর্ণ ঘটনার স্ষ্ট 
করিতেন। একবার কয়েকজন বিশিষ্ট পত্তিত নাকি স্টেশনে বসিয়া! শাস্ত্রীয় 
তর্কে নিমগ্ন ছিলেন--যথাসময়ে গাড়ী আসিলেও তাহাদের শাস্তরচিন্তাব্যাকুল 
চিত্ত সে দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। গাড়ী স্টেশন ছাড়িয়া চলিলে তাহাদের চৈতন্য 
হইল। তাহার! উচ্চস্বরে সারথিকে ডাকিতে লাগিলেন-__রথ সংযত করিবার 
অন্ত সামুনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল 
হইল-_ভীহাদিগকে নিরাশ করিয়া রথ গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। স্টীমার-ঘাটে 
বসিয়া কয়েকজন পণ্ডিত সন্ধ্যাপূজ! করিতেছিলেন__এমন সমর সটামার আনিয়া 
উপস্থিত হইল। কোনওরূপে সংক্ষিপ্ত ভাবে সন্ধ্যাপৃজ! সারির তাহারা 
স্টামারে উঠিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন__“হে ইষ্টিমার, তুমি সার্থক-নামা; 
ইষ্টিকে ( যাগ-যজ্ঞ পৃজা-অর্চনা) তুমি মারিয়া থাক-_সন্ধ্যাপূজায় বাধা! 
দেওয়ার জন্যই তোমার এই নাম৷? এই সকল উপাখ্যান কল্পনাবিলাসীর উর্বর 
মস্তিষ্কের সুফলমাত্র নহে। রেলগাড়ীর প্রথম আবির্ভাব তখনকার সমাজে 
কিরূপ ভাবের স্থষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ বিবরণ প্রবীণ বৃদ্ধ সাহিত্যিক 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পূর্বে ‘প্রবাসী’ পত্রে প্রদান 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র ১৩৭ 


করিয়াছেন । সমসাময়িক সাহিত্য হইতেও এইরূপ ভাবের আভান পাওয়া 
যাইতে পারে। সম্প্রতি বঙ্দীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণ 
সংকলন প্রসঙ্গে এই বিষয়ের একখানি পুথি দেখিবার ও আলোচন! করিবার 
সুযোগ আমার হইয়াছে। পুথিখানি অত্যন্ত কীটদষ্ট ও জীর্ণ_পাঠোদ্ধার 
বিশেষ দুরূহ । অন্যান্য বাংলা পুথির মত ইহার লেখাও অতিশয় বর্ণাপ্তাদ্ধ- 
বহুল। লেখার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিন্দুযুক্ত ‘ব’, ‘এস্থলে' ‘যে, ও স্থলে’ “যো” 
‘যত’ ‘যে’ প্রভৃতি স্থলে ‘জত’ ‘জে’ এবং ‘ন’ ও “ল' এর সদৃশাকৃতি উল্লেখযোগ্য । 
পুথির মধ্যে গ্রন্থের বা রচয়িতার নাম নাই। তবে পুথিনংগ্রহের সময় ইহার 
যে বিবরণ লিখিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় ইহার নাম রেলপথ- 
ভরমণ-বর্ণনা_ গ্রস্থকারের নাম মহানন্দ চক্রবর্তী । এই বিবরণে ইহার বাসস্থান 
পাকুড় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহানন্দ রচিত শ্রীক্ষেত্র-তার্থযাত্রাবর্ণনঃ 
নামক বিস্তৃত গ্রন্থের যে পুথি পরিষত্পুথিশালার রহিয়াছে তাহার মধ্যে 
আধুনিক হাতের লেখা একখণ্ড কাগজে কবির বংশ পরিচয় উল্লিখিত হইয়াছে । 
দুঃখের বিষয়, ইহার যে অংশ বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে কবির নাম নাই 
কালক্রমে উহা বিচ্ছিন্ন হইরা গিয়াছে। 

আলোচ্য গ্রন্থ ব্যতীত কবির রচিত আরও দশখানি গ্রন্থের পুথি পরিষৎ- 
পুথিশালার রহিয়াছে ।  পুথিগুলি সমস্তই পাকুড়-রাজধানীর কুমার 
জ্ঞানেন্দরন্্ পাড়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই সংবাদ প্রত্যেক পুথির উপরের 
বিবরণপত্রে লিখিত আছে। ভাগলপুরের মীন্রন্্ গঙ্সোপাধ্যায়কর্তৃক 
পুথিগুলি পরিষদে প্রদত্ত হইয়াছিল । অধিকাংশ পুথিতেই রচনা বা লেখার 
তারিখ পাওয়া যায়। সেই. তারিখ অহুনারে পুথিগুলির নাম ও নংক্ষিপ্ত 


বিবরণ নিয্নে প্রদত্ত হইল £ 

১। ত্রন্মপুত্র-গমনবর্ণন। 
সংখ্যা--১৯৬৬ ) 

২। শ্রীক্ষেত্রতীর্ঘযাত্রাবর্ণন। ১২৬৪, জ্যেঠ মাস। (১৯৭০) 

৩। স্তমন্তক-মণিহরণ। ১২৬৫, ২৮ ভার্র। (১৯৬৮) 

৪। স্তমন্তক মণিহরণ। ১২৬৮, ৯ আবণ। (১৯৬৭)। এই গ্রন্থ এই 
নামের পূর্বগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র ৷ 

৫। গঞ্ধার জন্সবৃত্তান্ত। ১২৭৪, ৪ অগ্রহায়ণ । 
রচনার তারিখ এইরূপ-- 


১২৬৪. নাল, ২৪ বৈশাখ । ( পরিষৎ-পুথি 


(১৯৬৩ )।  গ্রন্থান্তে 


১৩৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিরচিল গ্রহ বনু সিন্ধু ইন্দু শকে। 
বেদবরে ভা শশী হয় যার নিকে ॥ 
চারি খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র বর্তমান পুথিতে পাওয়া যায়। 

৬। খণ্ড রামায়ণ। ইহার আদি, বন ও উত্তর খণ্ডের পুথি পরিষদে 
আছে। (১৯৬২--৬৪)। ইহাদের তারিখ বথাক্রমে--১২৭৫, ১৫ শ্রাবণ, 
শুক্রবার? ১২৭৫, ১৫ কাতিক ; ১২৮০, ২০ আশ্বিন, রবিবার, 37 

গস্থান্তে রচনার তারিখ এইরূপে দেওয়া হইয়াছে 

(১৯৬২) 
ফান্ধনে আরম্ভ শ্রাবণের অর্ধ গতে। 
বিরচিল আদি খণ্ড এ তিন মাসেতে ॥ 
অযোধ্যা কাণ্ডের কথ! রচিল বিস্তারি। 
কাতিকের অর্থ গত সমাপন করি ॥ 
ইতি সনে পক্ষ শশী সিন্ধু যুক্ত বাণ। 
কর্কট অর্ধেক রবির ভৃগু অধিষ্ঠান ॥ 


(১৯৬৩) 


সনে শশীপক্ষ সিন্ধু বাণযুক্ত । 


গোপিকা মাধব রসরাস পূজা নিশি ॥ 
(১৯৬৪) 


ইতি সন বারশত সাল মিলে রাশি। 


1:55 আশ্বিন কোজাগর পূর্ণযাসী ॥ 
সমাপ্ত হইল বেলা তৃতীয় প্রহর ৷ 


বেদনায় শ্রেষ্ট বাবু আছেন কাতর । 
১, পতি বিহীনে রাণী রাজ্য অধিকার ॥ 
। তীর্থযাত্রার নির্ণয় সমস্ত বর্ণন। (১৯৬৫) 
৮। ড় রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯৭২)। শেষোক্ত ছুইথানি 
পুথিতে তারিখ নাই। সর্বশেষখানি কলিকাতায় বসিয়া মহানন্দে 
রচিত (দ্বিজ 
বলচে কলিকাতায় )। | 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র 


পর্যন্ত তিনি প্রায় প্রতি বৎসরই কিছু না কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
১২৬৬ সালের ভাদ্র হইতে ১২৭৪ সালের কাতিক পর্যন্ত ও ১২৭৫ সালের, 
অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮০ সালের ভাদ্র পর্যন্ত তারিখের মধ্যে লিখিত তাহার 
কোনও গ্রন্থের পুথি পরিষদে নাই। মনে হয়, ১২৭৫--১২৮০ সালে তিনি 
রামায়ণের বিভিন্ন খণ্ড রচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং ১২৬৬--১২৭৪ সালেও কোন 
না গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গার জন্মবৃতান্ত নামক গ্রন্থের তিন খণ্ডের 
পুথি পাওয়া যায় নাই। হয়ত তাহার রচিত এইরূপ আরও গ্রন্থের পুথিও 
এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে । মহানন্দের রচিত কোনও গ্রন্থ মুদ্রিত 
হইয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না। 
মহানন্দ একজন মন্ত বড় লেখক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার 
বৃত্তি কি ছিল বলিতে পারা যার না। তবে তিনি যে নানা কার্ষে ব্যস্ত 
থাকিতেন এবং অবসরমত গ্রন্থ রচনা করিতেন তাহা তাহার কয়েকথানি গ্রন্থের 
উপসংহার ভাগ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। গঙ্গার জন্বৃতান্তের' শেষে 
কবি বলিতেছেন 
আহাটে আর্ত অদ্রাণ চারিদিনে। 
সমাপিল পুস্তক ভাবিয়া রাত্র দিনে ॥ 
অবনর মতে ইহা করিল রচন। 
শুভদিন পায়া আজি কৈল সমাপন ॥ 
রামায়ণের উত্তরাখণ্ডের শেষেও এইরূপ কথাই পাওয়া যায়__ 


বিরচিল বচ্ছরেকে অবকাশমতে। 
তিনি যে খুব দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন তাহাও তাহার এই সকল উক্তি 
যায়। দুঃখের বিষয়, বহু- 


তাহার রচিত গ্রন্থের যে 
সযত্বে রক্ষিত হইতেছে তাহাও জীর্নপ্রায়। 


তুলিত। দেশের অনাবৃষ্টি ও অজন্মা তাহার 
করিত-__ইহার ইঙ্গিত তাহার তিনখানি গ্রন্থের উপন 


স্তমন্তক-মণিহরণ (১৯৬৭) 
অবশেষ নাহি ভাষ কেমনে রচিব। 


অনাবৃষ্টি হৈল দেশ কিসে রক্ষা পরব ! 


১৪০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


খণ্ড রামায়ণ আদি খণ্ড (১৯৬২.)৮-_ 
ঘন না বরিষে ঘন এই-.....খেদ ॥ 
অতিমন্দ বরিষণ অনাবৃষ্টি প্রায় । 
সবে চিন্তাকুল সে সময়ে বঞ্চর ॥ 
খণ্ড রামায়ণ__ উত্তরাখণ্ড (১৯৬৪): 
বৃষ্টি বিনে স্থষ্টিনাশ লোকে কষ্ট পার। 
, কোথা শস্ত উপজিল কোথা কিছু নাই ॥ 
গ্রামে উপজিল শস্ত জল বিনে মরে । 
কিঞ্চিৎ হইলে বারি রক্ষা! পাইতে পারে ॥ 
গগনে মেঘের নাহি দেখিয়ে নঞ্চার । 
আরম্ত হইল শীত বৃষ্টি হওয়। ভার ॥ 
যেছিল সম্বল তাহা হৈল অবশেষ ৷ 
এবে কি হইবে তাই ভাবিয়া অশেষ ॥ 
আলোচ্য গ্রন্থে মৌকদ্দম] উপলক্ষে মফস্বল হইতে রেলযোগে কলিকাতায় 
আগমনের একটী কৌতুহলপূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিবরণটার অংশ- 
বিশেষ এন্থানে উদ্ধৃত হইল । বাংলা ব্যক্বরচনার ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর 
নিদর্শন বর্তমান থাকিলেও ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচ্য 
বা তজ্জাতীয় গ্রন্থের মূল্য উপেক্ষণীর নহে । সেই জন্যই অপরিচিত এই 
ক্ষুদ্র কবির সহিত পরিচয় সাধনের এই প্রয়াস। তার পর রেলপথ 
প্রবর্তনের সমসময়ের কবির লিখিত এই বিবরণ কল্সনাপ্রস্থত হইলেও ইহা 
নৃতন বস্তু দর্শনে তৎকালীন সমাজের বিস্মিত মনোভাবের অকৃত্রিম চিত্র 
প্রকাশ করিতেছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে, ইতিহাসের দিক্‌ 
দিয় ইহার মূল্য যাহাই হউক ন! কেন, বাঙালি পাঠক ইহ পাঠ করিয়া 
কথঞ্চিৎ কৌতুক অন্গুভব করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে। 
অনেকদিনের আয়োজনের পর অগত্যা কলিকাতা যাওয়া যখন অপরিহার্য 
তখন শুভ’ চৈত্র মাসের বিংশ দিবসে__ 
দশ ঘণ্টা রাত্রিকালে ছাড়িয়া বসতি । 
ইষ্টিশানে শক্তিপীঠে করিল বসতি ॥ 
ধ্যানযোগে বসিয়া থাকিল সর্বজনা। 
এক চিন্তে সবে করে বরের প্রার্থনা ॥ 


দেবী সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা ক 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন ভিত্র 


বরপত্র পাইলে কামনা সাঙ্গ হয় । 
ঘুচরে মনের সন্দ ধন্দ দুরে বায়ু ॥ 
যেইরূপ ভক্তজন চিত্তে চারিভিতে। 
হেনকালে জরঘণ্টা বাজে আচম্বিতে ৷ 
ঘণ্টারব শুনি তবে য়েকে য়েকে গিয়া। 
বরপত্র লইলাম প্রণামি সপিয়া॥ 
বরপত্র পাইয়া হইল হৃষ্ট মন। 
কতক্ষণে দেখা পাব----"*চরণ | 
ইত্তমধ্যে জয়ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। 
উত্তর দিকে মহাশব শুনিতে পাইল ॥ 
শব্দ শুনি বোধ হয় কৈলাস হইতে ৷ 
শঙ্করী করিয়া দ্বন্ব যান পৃথিবীতে ৷ 


ভক্তগণ যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন তখন 


ভক্তের কারণে লয়া শতকে আলয়! 
অতি দ্রুত উপনীত আনিয়া তথায় ॥ 
ভক্তগণ সবে উঠে জয় জয় দিয়া । 
শিশ্যগণ যায় বত আয়োজন লয়৷! 
কেহু কেহু আসি করে চরণ মর্দন! 
কেহ পদে তৈল দিয়া শান্তি করে শরম ॥ 
কেহু যজ্ঞকাষ্ঠ আনি যোগায় ত্বরিতে ! 
কেহু শান্তিজল আনি রাখে কলসেতে | 
য়েইরূপ শি্কাগণ করে ব্যস্ত হইয়া । 
আইল প্রধান শিল্প পুজাদ্রব্য লয়া ! 
ভক্তদত্ত প্রণামী করিয়া সমপর্ণি। 

জোড় করে কর দেবি করুন মারজন ! 
নানাবিধ স্তব করি করিল সন্তোষ ! 


রিতে বলিলে_ 


১৪১ 


১৪২ 


ভাবা সাহিত্য সংস্কৃতি 
চরণের ধ্বনি যেন সদা কর্ণে পড়ে। 


পাদপন্মতলে যেন কেহ নাহি পড়ে ॥ 
তব পদ প্রাপ্তি মাত্র মোক্ষ সেই জন। 


. য়েকবারে ঘুচে তার পৃথিবীভ্রমণ॥ 


মোক্ষ হৈলে পুন কী আর হেরিব চরণ। 
অতএব পাদপন্সে নাহি প্রয়োজন ॥ 
আজন্ম করিয়। সেবা এই বাঞ্ছা করি। 
৮ এই শত পদধ্বনি অধিকারী ॥ 
আমরা সেবকজন নিত্য সেবা করি । 
ভক্তগণে মুক্তি দেহ বাঞ্ছা পূর্ণ করি ॥ 
তথাত্ত বলিয়া! শিয্যে বর দিলা দান। 
আজ্ঞা হৈল ভক্তবুন্দ হউক অধিষ্ঠান ॥ 
আজ্ঞা পায়! ভক্তগণ পুলকিত হৈল । 
মহাধামে সশরীরে শরীর মিশাইল ॥ 
পুণ্যবান্গণ সদা যায় স্বর্গবাসে। 
বাজার স্বর্গের ঘণ্টা পরম হরিষে ॥ 
সেইরূপ শরীরে হইতে অধিষ্ঠান । 
শিল্তগণ ঘণ্টারব করে অবিশ্রাম ॥ 


ঘণ্টা বাজাইয়া তারা দিল বিসর্জন । 
মহাশব্দ করি পুন করিল গমন ॥ 
পাশ হইতে নদনদী নগর এড়াইয়া। 
স্থকিত চকিত মাত্র পীঠস্থান পায়! ॥ 
নিয়ম হইলে পূর্ণ ভক্তগণ যায়। 
বরপত্র ফেলি দিয়া প্রধানের পায় ॥ 
পুণ্যক্ষয় হৈলে যেমন ঘুচে ন্বর্গবাসে। 
পুনর্বার জন্ম হয় ভূমগ্ুলে যেসে ॥ 
"মুক্তি পদ বাঞ্ছা৷ করে ভক্তগণ। 
পুনর্জন্ম হৈলে করি দেবতা অর্চন | 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র 


নির্বাণ হইলে আর জন্ম নাই হয়। 
যেমন মেঘের বারি মেঘেতে মিশার ॥ 
সেইরূপ দেখি লোক শকটেতে যায়। 
পদতলে পড়িলে নির্বাণ মুক্তি পার ॥ 
জন্ম নাই হয় তার"*-ভূমগ্ুলে । 
ভূতযোনি প্রাপ্তি হয়া ফিরে নানাস্থলে ॥ 
নিরম হইলে পূর্ণ মুক্ত হয়া যায়। 

কেছু বা প্রণামি দিয়া শরীরে মিশায় ॥ 
পীঠস্থানে যাইতে সে মহাধমে হয় || 
কেহু বা বনিয়া ধ্যানযোগে চলি যার | 
যেমন নিশায় যায় নিশাচর পাখী ৷ 


যোইতে খেন্ত পায় নিশীশ্বর ৷ 
প্রহরেকে বর্ধমান এড়াই নত্বর ॥ 

বহু ভক্তগণ তথা মুক্ত পায়! যায়। 

কেহু বা প্রদান দিয়! শরীরে মিশায় ॥ 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি ছুটিল দুর্জয় 
যেমন বৃহৎ অশ্ব রজ্ছু ছিড়ে ধায় ॥ 
ভাদ্রপদমানে যেন নদী বেগমান্‌ | 
সেইরূপ যায় নাই করয়ে বিশ্রাম ॥ 
বৈন্তবাটী ফরানডাদা শ্রীরামপুর এড়ায়। 
দশ ঘণ্টা সময়েতে গেলাম হাবড়ায় ॥ 
দীঠ়স্থান মধ্যে গিয়া স্থকিত হইল 
যেন চণ্ডীমগুপেতে প্রতিমা বলিল! 
চারিদিক্‌ হইতে ধাইল শিল্কাগণ! 

একে একে ভক্তগণে করিলে! মোচন 
বরপত্র হস্তে দিয়া লইল বিদাই। 
গোলোকের সঙ্গে 
কিছু দুর গিয়া দেখিস কাঠের মনির । 
তার মধ্যে একজন স্থাপযে সুস্থির ৷ 


যেন গোলোকধামে যাই ॥ 


১৪৩ 


১৪৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


তারপর স্টামার যোগে গদ্ধা পার হইয়া স্বর্গদ্ৃশ কলিকাতায় পদার্পণ 
এবং এইখানেই গ্রন্থসমাপ্তি। প্রনন্দক্রমে কবি স্টীমার সম্বন্ধে দুই কথা! 
বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিতেছেন 
ও দেখ বৈসে আছে ইষ্টিমার বিল। 
স্বর্গের দুয়ারে যেন বৈনে শঙ্খচিল ॥ 
যেক পএসা প্রণামী পি------ 
ইষ্টিমারে পার হয়া হও অব্যাহতি ॥ 


যেত ভাবি ইঞ্টিমারে গঙ্গা হয়া পার। 

তপনের তাপ দাপে শরীর কাতর | 
* তাহে দুপ্রহর দিবা হইল গগনে। 

ছায়া পায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দুজনে ॥ 


বিছ্যাস্ন্দর উপাখ্যানের মুসলমানী রূপ 


সম্প্রতি পল্লীসাহিত্যপ্রচারনিষ্ঠ অধ্যাপক মহম্মদ মন্স্থর উদ্দীন সাহেব 
“শিরণী’ এই নাম দিয়া পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত একটি মুসলমানী রূপকথা 
স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন ।৯ গল্পটির নাম বোধ হয় দরজীর 
শান্তর | সংক্ষেপে গল্পটি এইরূপ £_ 

এক দরজী এক বাদশাহের নিকট হইতে পাচশত টাকা মজুরী লইয়া 
একটি স্তার মুর তৈয়ার করিল। “সতী মার সতী ব্যাটা" পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিলে ময়ূর উড়িতে পারিবে__দরজী এইরূপ বলিলে বাদশাহ সতীর পুত্রের 
সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু নতীপুত্র পাওয়া গেল না। তখন 
বাদশাহের সগ্ভোবিবাহিত পত্নী সোনালু বিবির গর্ভজাত সাত দিন মাত্র 
বয়সের রহিমকেই অগত্যা সেই ময়ূরের পিঠে চড়ান হইল। দরজীর 
অলৌকিক ক্ষমতার বলে ময়ূর উড়িতে উড়িতে বহু উধ্বে উঠিয়া গেল। 


* শিরণী। দর্জীর শানুর 
রকার এও সনদ; পনের কলেজ স্কোয়ার; দাম বারো! আনা। রয়্যা 


।__অধ্যাপক মুহম্মদ মম্হ্র উদ্দীন, এম-এ সংগৃহীত । কলিকাতা, 
এম, সি, ষ eal 
-৪২। 


গ্রাম্য কৃষক যে ভাষায় এই রূপকথার আবৃত্তি করিয়াছে, সংগ্রাহক মহাশয় তাহার পুস্তকে 


সেই ভাষার পরিবর্তন না করিয়া ভাষাতের আলোচনাকারীদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন । 
সাধারণ পাঠকও ভুমিকায় নির্দিষ্ট কতিপয় প্রাদেশিক শব্দের ব্যাথ্যার সাহায্যে ইহা পড়িয়া আমোদ 
পাইবেন সন্দেহ নাই । পুস্তকখানির মুদ্রণভঙ্গীর একটি বৈচিত্রা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আরবী 
ফ!রসী উর্দুর ধরনে বইথানি পড়িতে হয় ডান দিক হইতে বাম দিকে। এরপভাবে বাংলা বই 
ছাপান অবশ্ঠ এই প্রথম নহে__সুদলমানী বাংলায় লেখ! বহু গ্রন্থ এইরূপ ভাবে মুত হইয়া 
মুদলমান সমাজে প্রচারিত হইয়াছে । তবে সে সব বই কেবল মুসলমান সমাজের মধ্যেই চলে 
_ সাধারণ বাঙালির নিকট তাহা আদ পরিচিত নহে। অধ্যাপক মন্হর উদ্দীন সাহেব বাংলা 

উদ্দেশ্যেই এইরূপ ভাবে পুগ্তকখানি ছাপিয়াছেন 


সাহিত্যে সাধারণ ভাবে এই রীতি প্রব্ত ন করিবার 
কি-না তাহ! বুঝিবার কোনও উপায় নাই। ভূমিকায় তিনি এই মুদ্রণরীতি সম্বন্ধে কোন কথাই 


বলেন নাই। মন্ত্র উদ্দীন সাহেবের মত ল্বপ্রতিঠ্ যে সকল আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকের 
লেখনন্তারে বাংল্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ভীহাদের মধ্যে অন্য কেহ ভাহীদের প্রকাশিত 


গ্রন্থে এরূপ রীতি অনুবর্তন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই! 


১০ 


১৪৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


দ্রজীর নিষেধসন্বেও বাদশাহ তাহাকে আরও উপরে উঠাইতে বলিলেন। 
ক্রমে ময়ূর চক্ষুর অগোঁচর হইয়া গেল। তখন তাহাকে নীচে নামান দরজীর 
ক্ষমতার বাহিরে। তাই দরজী আর তাহাকে নামাইতে পারিল না। 

সাতদিন পরে সমুদ্রের ওপারে ময়ূর নামিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে 
রহিমকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক ফুলবাগানে রাত্রি কাটাইতে হইল। পরদিন 
দেখা গেল_অনেকদিনের মরা বাগানে ফুল ফুটিয়াছে। মালিনী সকালে ফুল 
তুলিতে গিয়া রহিমকে দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেল। রহিম তাহাকে “মাসী? 
বলিয়া ডভাকিল__নিজেকে তাহার বোনপো বলিয়া পরিচয় দিল এবং তাহারই 
কুটারে আশ্রয় লইল। মালিনী বাদশাহের বাড়ি ফুল জোগাইত। বাদশাহ, 
তাহার স্ত্রী, ভজীর এবং “তোলাপতি, কন্াঁ_এই চারজনকে নে মালা দিত। 
এক দিন মাসীকে অনুরোধ করিরা রহিম মালা গাখিবার ভার লইল এবং 
তোলাপতি কন্যার মালা বিনা স্থতায় গাথিয়। উহার উপর নিজের নাম লিখিয়া 
দিল। কন্যা মালা দেখিয়া মুগ্ধ'হইল এবং মালিনীকে ধাম! ভরিয়া 
“জিলাপী, মণ্ডা, সন্দেশ ইত্যাদি অনেক দিল। মালিনীর বাড়ীতে নৃতন 
কেহ আসিয়াছে কি না জানিবার জন্য অনেক গীড়াপীড়ি করার অগত্যা 
মালিনী বলিল যে তাহার একটি বোনঝি আনিয়াছে। কন্যার অন্গরোধে 
মালিনী তাহাকে বোনবিটি দেখাইতে স্বীকৃত হইল। ইতিমধ্যে একদিন 
রহিম ময়ূরে আরোহণ করিয়া বাদশাহের বাড়ি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিরা 
আনিল। 

নিদিষ্ট দিনে মনোহর স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া রহিম মালিনীর সহিত 
তোলাপতির অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং তাহার খাটের নীচে বসিয়া! 
রহিল। যথাসময়ে উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। তোলাগতির বহু অন্থরোধেও 
কিন্ত মালিনী তাহার বোনবিকে বাদশাহের বাড়িতে রাখিয়া যাইতে রাজী 
হইল না। 

ইহার পর রহিম মঘুরে চড়িয়া তোলাপতির অন্দরে যাওয়া আসা করিতে 
লাগিল। ক্রমে তোলাপতির গর্ভনঞ্চার হইল। তাহাকে প্রতিদিন ওজন 
করা হইত__তোলাদারের কাছে তাহার ওজনবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া বাদশাহ 
চোর ধরিবার জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। তোলাপতি ওজনবুদ্ধি 


বিষয়ে বলিল-_খাওয়া! বেশী হওয়ায় এবং টক খাওয়ায় শ্লেম্মার জন্য তাহার 
শরীর ভার হইয়াছে। 
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পাহারাদার চোর ধরিবার জন্য নূতন রকম মতলব বাটিয়া বাদশাহের 
দ্বারা হুকুম দেওয়াইল-_রাত্রিতে কোন ধোপা কাপড় কাচিতে পারিবে না। 
তারপর নে এক মণ তেল ও এক মণ সিন্দুর লইয়া তোলাপতি কন্যার মহলের 
সমস্ত জায়গায় মাখাইয়া দিল। 

রহিম রাত্রিতে যখন থাম বাহিয়া তোলাপতির মহলে নামিল তখন তাহার 
নমন্ত কাপড়-চোপড় নিন্দুরে রঞ্জিত হইয়া গিরাছে। সে তৎক্ষণাৎ ধোপাবাড়ি 
গিয়া ধোপা এবং তাহার স্ত্রীকে সেই রাত্রেই তাহার কাপড় কাচিয়| দিবার 
জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করিল এবং পাঁচশত টাকা বকৃশিন দিতেও রাজী 
হইল। অনেক কথা কাটাকাটির পর অর্থলোলুপ ধোপা স্ত্রীর বিশেষ 
অঙন্তুরোধে অগত্যা কাপড় কাচিতে লাগিল । কাপড় কাচার "শব্দ শুনিয়া 
কোতোয়াল আনিয়া তখনই তাহাকে ধরিল। রহিম কাছেই বসিয়াছিল। 
তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। 

বাদশাহের হুকুমে জল্লাদ রহিমকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া বধ্যস্থানে লইয়া 
গেল। তোলাপতি তেতলার ছাদে ছুরি হাতে দীড়াইয়! রহিল এবং রহিমের 
মৃত্যুসংবাদ পাইলেই নে আত্মহত্যা করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিল। 

এদিকে জল্লাদেরা রহিমের অদ্ভুত মযুরের কথা শুনিয়া তাহার উপর 
চড়িয়া দেখিল এবং রহিমকে একবার চড়িতে অনুরোধ করিল। এই অবসরে 
রহিম ময়ুরে উড়িয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং ময়ূরের পাখার আঘাতে 
' বাদশাহের বাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। তখন বাদশাহ কন্যার 
উপদেশাঙ্গুনারে গলবন্তর হইয়া যুক্তকরে উধ্বদৃষ্টি হইয়া প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন__তুমি যে দেবতা হও, আমার দোষ ক্ষমা কর। আমি তোমার 
নিকট কন্ার বিবাহ দিব)" 

এই কথা শুনিয়া রহিম তখনই মধুর লইয়া নামিয়া আসিল। বাদশাহ 
ভাল দিন দেখিরা তাহার নহিত নিজ কন্তার বিবাহ দিলেন। পরে বন 
জানিতে পারিলেন যে রহিমও বাদশাহের ছেলে তখন তিনি খুবই সম্ভষ্ট 
হইলেন। 


এইখানেই গল্পের প্রথম অংশ শেষ। 
কিছুদিন সুখে কাটাইয়া এবং কয়েকটি পুত্র লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার 


পথে রহিম ও তাহার ভ্রীপুত্রদিগকে নানাস্থানে কিরূপে নানা দুঃখকষ্ট ভোগ 
করিতে হইয়াছিল পরবর্তী অংশে-তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 


৮ 


তোলাপতির সহিত বিবাহের পর 


১৪৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


আমরা এই প্রবন্ধে গল্পের পূর্বাংশ লইয়াই আলোচনা করিব । এই 
ংশের সহিত বাংলা দেশে সুপরিচিত বিছ্যাস্ন্দর-উপাখ্যানের অনেকাংশে 
যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিদ্যাস্থন্দরের 
উপাখ্যান নানাস্থানে নানা আকারে দেখিতে পাওয়া যার। এই উপাখ্যানের 
এবং এজাতীয় অন্যান্য উপাখ্যানের বিভিন্ন রূপের পরিচয় আমি অন্যত্র দিয়াছি।৯ 
আলোচ্য গল্পে আমর! এই উপাখ্যানের আর একটি রূপ পাইতেছি বলিয়। মনে 
হয়। বিদ্যান্ন্বর উপাখ্যানের আদিরূপ কি, ইহার মূল উৎস কোথায় এবং 
এজাতীয় অন্যান্য উপাখ্যানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, এই সব বিষরে যথেষ্ট 
আলোচনার অবকাশ আছে। তাই এই গল্পটির দিকে সাহিত্যিকবর্গের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কর! কর্তব্য। এই গল্পে বিদ্যা অথবা স্থন্দরের নাম নাই সত্য, তবে 
ইহা! যে বিছ্যান্ন্দর উপাখ্যানের অনুরূপ তাহা অস্বীকার করা চলে না।২ 
সুন্দর বিনা সুতায় মাল! গাথিয়া এবং সেই মালার মধ্যে নিজ পরিচয়- 
শ্লোক লিখিয়া মালিনী মানীর মারফত রাজবাড়িতে বিদ্যার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিল। এখানে রহিমের তোলাপতির নিকট মালা প্রেরণ তাহার অনুরূপ । 
বিদ্যাস্ন্দর উপাখ্যানে সুন্দর শুকপক্ষীর সাহাব্যে বিদ্যার বাড়ির অনেক খবর 
সংগ্রহ করিয়াছিল_-এই গল্পে রহিম মযুরের সাহায্যে নিজেই তোলাপতির 
বাড়ির সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে । বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎকার 
হয় স্ানের ঘাটে__এখানে রহিম ও তোলাপতির প্রথম সাক্ষাৎ তোলাপতির 
বাড়িতেই হয়। ছুই গল্পের পার্থক্য এই যে, সাক্ষাৎকারের সময় রূপকথার 
নায়ক স্ত্রীবেশ প্লারণ করিয়াছিল এবং এই সাক্ষাৎকারের সমর পরস্পরের 
কোনও আলাপ হওয়ার ইলিত রূপকখায় নাই। বিছ্যাক্থন্দরের মিলন 
কতকগুলি উপাখ্যানের মতে স্ুরদ্দপথে হইত, রূপকথার নায়ক নায়িকার 
মিলন হইত আকাশপথে । রূপকথার ন্যায় বিগ্যান্ন্দরের কোন কোন 
উপাখ্যানে নিন্দুরের সাহায্যে চোরকে ধরিবার কথা পাওয়। যায়। তবে 


১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫, পৃঃ ৫১ প্রভৃতি। কালিকামন্গল (সাহিত্য-পরিষৎ 
খস্থাবনী সং ৭৯ )-__ভূমিকা ( পৃ.) 

২ আঁশ্চবের বিষয়, অধ্যাপক মন্ত্র উদ্দীন সাহেবের চোখে এই সাদৃগ্ত আদৌ ধরা পড়ে 
নাই। তিনি “শিরনী'র ভূমিকায় এই গল্পের সহিত Enchanted Horse নামক আরবীয় গল্পের 
ঘে কিছু কিছু সাদৃগ্ত আছে কেবল তাঁহারই উল্লেখ করিয়াছেন । 
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বিদ্বান্ন্দরের উপাখ্যানে দেখিতে পাই যে, চোর বিগ্ার ঘরেই ধরা 
পড়িয়াছিল_রূপকথার কিন্তু দেখি চোর ধরা পড়িল ধোপার বাড়িতে। 
রূপকথার বাদশাহ নায়কের অত্যাচার সহ করিতে না পারিয়া আত্মরক্ষার 
জন্য একরূপ বাধ্য হইয়াই নিজ কন্ঠার সহিত নায়কের বিবাহ দিয়াছিলেন। 
বিদ্যাস্থন্দরের উপাখ্যানে কিন্ত এরূপ বাধ্যতার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। বরং সুন্দরের প্রেমের গভীরতা ও গুণবত্তায় রাজা মুগ্ধ হইয়া 
গিয়াছিলেন এরূপ ইদ্দিতই বিদ্যান্থন্দরের কোন কোন উপাখ্যানে পাওয়া যায়। 

সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে বাংলার বিদ্াসথুন্দরের 
উপাখ্যানগুলিতে ধর্মপ্রচারের যে ভাব স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে রূপকথায় 
তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ধর্মপ্রনঙ্গবজ্জিত এই রূপকথা বিদ্যাস্ন্দরের 
উপাখ্যানগুলির মূল ভিত্তি, কি বিদ্যান্ন্দরের প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে এই 
রূপকথ। পরিকল্পিত তাহা নির্ণর করিবার উপায় নাই। তবে এমন হওয়া 
আশ্চর্য নর যে, প্রথমে বিগ্যা্ন্দরের উপাখ্যান ধর্মপ্রসঙ্গবজিত বিশুদ্ধ প্রেমের 
কথামাত্র ছিল। কালক্রমে এই কথার মধ্য দিরাই নানা দেবতার মাহাত্ম্য 
প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইতে লাগিল। 

এই গল্প বিদ্যাস্থন্দর উপাখ্যানের মূল হউক বা না হউক কাশীনাথের 
বিদ্যাবিলাপ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মত ইহাতে সুড়ঙ্গের উল্লেখ না থাকায় 
ইহাকে প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । তবে ইহা, কতদিনের 
পুরাতন তাহা নিরদিষ্টভাবে বলিবার উপযোগী কোনও প্রমাণ এখন প্মন্ত 
পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন’_ ‘বহু 
প্রাচীন ফা্নীতে রচিত একখানি প্রাচীন বিদ্যাহছন্দর আমরা দেখিয়াছি ।' 
এই ফার্সী গ্রন্থ ঠিক কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং তাহার সহিত বর্তমান 
রূপকথার কোনও সম্পর্ক আছে কি-না তাহা বলিতে পারা যায় 'না। 
মোটের উপর বিশ্ান্দরের উপাখ্যানমূলক বিভৃত সাহিত্য-রাজে। এই রূপকথা 
কোন্‌ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য তাহা নিৰ্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। 
এই রূপকথা এবং দীনেশবাবুর উল্লিখিত ফার্সী বিদ্যাসুন্দরের সময় নিরূপণের 
উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা সাহিত্যিকগণকে__বিশেষতঃ 
মুসলমান সাহিত্যিকবর্গকে__অন্থরোধ করি ।  বিদ্াস্ুন্দরের ফারসী গল্পটি 


প্রচার করাও দরকার । 
১। বঙ্গভাবা ও সাহিত্য ( পঞ্চম সংস্করণ )_পৃঃ ৪৭৭1 


১৫০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিদ্যাস্থন্দর উপাখ্যানের প্রথম পরিকল্পনা ভারতচন্ত্র করেন নাই। তাহার 
পূর্বে কঙ্ক, কৃষ্ণরাম, কবিশেখর প্রভৃতি একাধিক কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র এই উপাখ্যানকে সাধারণের নিকট 
বিশেষ ভাবে প্রচারিত ও আদৃত করিয়াছিলেন মাত্র। এই নর্বজননম্াদূত 
উপাখ্যানের মূল উৎস এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচিত রূপকথার মত কোন সর্বজনপ্রচলিত রূপকথার মধ্যেই হয় ত 
একদিন উহা৷ আবিষ্কৃত হইবে । সকল দেশের রূপকথাই কালক্রমে সাহিত্যের 
ভিত্তিবন্ধন করিয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের রূপকথা এখনও 
শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আগ্রহের সহিত আলোচিত হয় নাই। 


বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ 


বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলি যখন সাহিত্যের আসরে 
নিজেদের আনন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করিতেছিল, তখন 
সংস্কৃতজ্ঞ পর্তিতগণ তাহাদের প্তায্য দাবী অগ্রাহ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন 
নাই। ফলে কিছুদিনের জন্য নবজাত প্রাদেশিক সাহিত্য অভিজাতনমাজে 
কোনও স্থান পায় নাই। প্রাদেশিক ভাষার কোন কোন গ্রন্থকে সংস্কৃত ভাষায় 
অনুবাদ করিয়। বা সংস্কৃতের সাহায্যে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া ক্রমে ক্রমে 
তাহাদিগকে ভদ্রলমাজে প্রবেশ করিবার পথ করিতে হইতেছিল। অনেক 
স্থলে ভাবাগুলির সম্মানবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের ব্যাকরণ রচনা করা 
হইতেছিল।৯ এই সকল গ্রন্থে কৃত্রিমতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল সত্য ; কিন্ত 
প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাসে প্রথম সোপান হিসাবে এগুলির মূল্য 
বড় কম নয়। 

কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশী দিন স্থারী হয় নাই। কালক্রমে ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া 
গেল প্রাদেশিক সাহিত্য নিজের আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল 
না__সংস্কতের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যও সে অধিকার করিতে উদ্যত হইল। 
প্রাদেশিক সাহিত্যের গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুদিত ও ব্যাখ্যাত না হইয়া তাহার 
বিপরীত কার্য হইতে লাগিল। সংস্কৃত শাস্তগরস্থনমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা 
প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া করিবার স্থচনা দেখা গেল। অবশ্ঠ সর্মপ্রথম 
এই কার্ধের হুত্রপাত হইল-_পুরাণের মধ্য দিয়া। পুরাণের আদর চিরকালই 
জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। দেবমন্দিরাদিতে 
সাধারণের সমক্ষে পুরাণ পাঠ বা তাহার ব্যাখ্যা বহু দিন হইতে ভারতে ও 
বৃহত্তর ভারতে চলিয়া আলিতেছে। - প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষা 4218 
দুরধিগম্য না হইয়া পড়ার জন্যই হউক বা কারণান্তরবশতই হউক, সাধারণে 
ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিত বলিয়া মনে হয়। কালক্রমে জ্ঞানস্পৃহাবৃদ্ধি ও 


মোদাইটির পত্রিকায় (১৯২৮, পৃঃ ৪৬৩-৪৭২ ) মলিখিত Sanskrit 


১ বঙ্গীয় এসিয়াটিক 
০ Uৈ৮ure প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত 


Works Pertaining to Vernacular and Exoti 


আলোচন। কর। হইয়াছে! 


১৫২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


প্রাদেশিক সাহিত্যের পরিপুষ্টির নঙ্গে এই সকল সর্বজনসমাদূত গ্রন্থের পূর্ণ 
পরিচয় নিজ নিজ ভাষার মধ্য দিয়া লাভ করিবার প্রবল আগ্রহ নকলের 
হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল । ফলে, রামায়ণ, মহাভারত ও নান! পুরাণ পূর্ণ 
অথবা আংশিকভাবে প্রাদেশিক ভাষার অনূদিত হইতে লাগিল। অবশ্য 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাতে সংস্কৃত ভাষার ভাবী অনাদরের আশঙ্কা করিয়া 
এইরূপ অনুবাদ কার্ধকে প্রবল ভাবে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহারা 
স্পষ্টই বলিলেন, 
অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতানি চ। 
ভাষায়াং মানব: ক্রত্বা রৌরবং নরকং ভ্রজেৎ ॥ 

কিন্তু এ ভীতি প্রদর্শন নিক্ষল হইল। প্রাদেশিক সাহিত্যের স্বাভাবিক 
পরিপুষ্টি কেহ রুদ্ধ করিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ, পুরাণের অনুবাদ বা 
পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত নানা গ্রন্থই প্রাদেশিক সাহিত্যনমূহের 
মূল ভিত্তি হইয়া উঠিল। তবে কালক্রমে কেবল পূরাণ নহে, অন্যান্য শান্ত্রও 
প্রাদেশিক ভাষার অঙ্গদিত বা ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। নীলকঠ প্রভৃতি 
তান্ত্রিক গ্রস্থকারগণ প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মন্ত্রের প্রামাণ্য মানিয়| লইয়া 
প্রাদেশিক সাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়া দিলেন। প্রাদেশিক ভাষার পুষ্টির 
ফলে সংস্কৃত ভাষালোচনায় শৈথিল্য এবং নংস্কত-সাহিত্যে সাধারণের 
অনভিজ্ঞতাই এইরূপ অবস্থা আনয়নের কারণ হইতে গারে। সাধারণ লোক 
যে সকল শান্তর আলোচনা করিত, বিশেষ পরিশ্রম না করিয়া__সংস্কৃত ভাষ! 
শিক্ষার নিদারুণ ক্লেশ স্বীকার ন! করিয়া যাহাতে তাহারা সেই সমস্ত শাস্ত্রের 
স্থল মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এ জন্য নানা গ্রন্থ প্রাদেশিক ভাষায় প্রণীত 
হইতে লাগল বিবিধ বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হওয়ায় স্বল্নপ্রনার প্রাদেশিক 
সাহিত্যগুলি যে প্রভূত পরিপুষ্টি লাভ করিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
সংস্কতানভিজ্ঞ সাধারণ লোককে বিভিন্ন শাস্ত্রে মূল তত্বগুলির সহিত পরিচিত 
করাইবার উদ্দেশ্যেই এই সকল গ্রন্থ লিখিত হয়। সংস্কৃতের অনুবাদ 
বলিয়া এই সকল গ্রন্থের ভাষা একটু সংস্কৃতভাবাপন্ তথাকথিত পণ্ডিতী 
বাংলা। তবে কোন গুরুগন্ভীর বিষয়ের আলোচনা এ সমস্ত পুস্তকে নাই__ 
সাধারণ লোকের বাহিরে পণ্ডিতসমাজে ইহাদের বিশেষ আদর ছিল না। 

‘অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সময়েই চীনা, তিব্বতী, আরবী, কৰি প্রভৃতি 
বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় ভারতবর্ষ গ্রন্থসমূহ অনুদিত হইতে থাকে। নানা 


বাংলা ভাষার সংস্কৃত শান্ত গ্রন্থ ১৫৩ 


পত্র-পত্রিকায় তাহাদের আলোচনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও মূল্যবান্। কিন্ত 
বড়ই আশ্চধের বিষয় এই যে, যে সময়ে বিদেশী জাতিসমূহ ভারতের শাস্তগ্রন্থ- 
নিচয় আগ্রহসহকারে অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইল, সে সময় ভারতবর্ষে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রাদেশিক সাহিত্যের ভিতর দরিয়া সংস্কৃতে নিবদ্ধ নিগুঢ় 
তথ্যসমূহের প্রচারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও চেষ্টা হয় নাই। সুশৃঙ্খল 
ভাবে এই চেষ্টার স্থচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তেমুদ্রামনত্ প্রচারের সঙ্গে 
সঙ্গে । তাহার পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু প্রাথমিক 
প্রযত্বের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র । এই প্রযত্ব বিক্ষিপ্ত হইলেও ইহা পরবর্তী 
স্থসম্বন্ধ চেষ্টার মূলীভূত এবং আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। আমরা এই প্রবন্ধে 
সেই সকল প্রযত্রের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্ত হইতে এ জাতীয় গ্রন্থ কত অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইতে থাকে, 
তাহার পরিচয় লঙ্‌ নাহেবের প্রস্তুত তৎকালীন মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা ও 
সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ‘সংবাদপত্রে 


সেকালের কথা নামক পুস্তকের ‘সাহিত্য’ অংশ হইতে পাওয়া যাইবে। এই 


সকল গ্রন্থে অনুল্লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর দুই চারিথানি পুস্তকমাত্র বর্তমান 


প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। 
ঠিক কোন্‌ সময় হইতে প্রাদেশিক ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ রচিত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলা যার না। তবে ১৮২৮ শক বা ১২১৩ বর্ধাবে 
রচিত পৃথীচন্দ্রুত ‘গৌরীমদ্দল’ গ্রন্থ; হইতে জানা যায় যে, পৃথ্বীচন্দরের বহু পূর্ব 
হইতেই বাংলায় এ জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রচলন হয় এবং তাহার সময়ে 
ইহাদের বহুল প্রচলন ছিল। তিনি লিখিয়াছেন £ 
অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল । 
দ্বাপরে মনুস্তগণ ধারণে নারিল ॥ 
স্বৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। 
কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হইল ॥ 
মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। 
স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শন্মন ॥ 
বৈগ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণৈ। 
জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্বজনে ॥ 


২) জাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (১৩০৩, পৃঃ ৫") 


১৫৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিভিন্ন বিভাগে রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচর নিম্নে বিষয়ানুক্রমে দেওয়া 


হতেছে। 


পুরাণ 

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেই বোধ হয় সর্বপ্রথম নানা পুরাণের 
অন্গুবাদের স্থত্রপাত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কানাড়ী ভাষায় রামায়ণ ও 
মহাভারত অনূদিত হয়। . একাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে 
তেলেগু ভাষার রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকখানি অনুবাদ হর। কানাড়ী 
ভাষায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ হর। দ্বাদশ শতাব্দীতেই 
তামিল ভাষায় মহাভারত প্রচারিত হর। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কেণ্ডেয়- 
পুরাণ তেলেগু ভাষায় অনুদিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কানাড়ীতে 
এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে তেলুগুতে অনূদিত হয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে 
তেলেগুভাষার কৃর্ম, মতন্য, বরাহ্‌, পদ্ম ও ভাগবত পুরাণ এবং স্বন্দপুরাণের 
অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে তামিলভাষায় লিঙ্গ ও কৃর্ম- 
পুরাণ অনূদিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মালয়ালম্‌ ভাষার ভাগবত, ব্ৰহ্মাণ্ড ও 
শিবপুরাণের অনুবাদ হর ।৩ 

বাংলা ভাষারও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরাণ নান! ব্যক্তির দ্বারা অনূদিত 
হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি বিভিন্ন 


কবি নানা পুরাণের অনুবাদ বা পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ 
রচন! করেন। 


তন্ত্র 


মধ্যযুগে তন্ত্রশান্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা সয়গ্র ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত 
ছিল। তান্ত্রিক সাধনার মূল তন্গুলি জানিবার এবং তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে 
অন্ততঃ কিছু দূর অগ্রসর হইবার প্রবল আগ্রহ অনেকেরই ছিল। তাহারই 
ফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। 

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কামরত্ব তন্ত্রের ও সাত্বত তন্ত্রের অসমীয়া অনুবাদ, 


ভার i টুর 
I Farquhar—Outlines ofthe Religious Literature of India—পৃঃ S৬৬, 
৭২ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণে" (১ম খও 


বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্তগ্রন্থ ১৫৫ 
কমলাকান্তের সাধকরঞ্চন ও কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ শৈবগ্রন্থ লল্লাবাক্য প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য ৷ ও 

কামরত্ব তন্ত্রের অসমীয়! অনুবাদ গ্রন্থ অনুমান তিন শত বত্র পূর্বে রচিত 
হইয়াছিল। ইহা আনামের প্রনিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক হেমচন্্র গোস্বামী মহাশয় 
কর্তৃক সম্পাদিত ও আনাম রাজসরকার কর্তৃক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের সাত্বত তন্ত্রের অসমীরা অঙ্তুবাদ হইতে 
অংশবিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত “অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি! 
নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ও 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত নাধকরঞ্জন নামক বাংলা গ্রন্থের 
রচয়িতা কমলাকান্ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আবিভূ্ত হইয়া- 
ছিলেন। এই গ্রন্থে সোজা ভাষায় প্রাণারাম, ষটচক্র প্রভৃতি তান্ত্রিক বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে । রামপ্রবাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতির হামাসঙ্গীতে ও 
মঙ্গলকাব্যাটি অন্যান্য গ্রন্থেও প্রসঙ্গত: এই সকল বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত 
হইয়াছে। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রির্রঞ্ন সেন মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 
বঙ্গভাষায় রচিত একখানি কৌলধর্শের গ্রন্থের পুথির পরিচয় দিয়াছেন 18 

সংস্কৃত অঙ্থবাদ সহ লল্লাবাক্য একাধিক বাঁর প্রকাশিত হইয়াছে। 
খ্রিয়ার্সন্‌ ও অধ্যাপক বার্ণেট কৃত রয়াল এসিয়াটিক সোনাইটা হইতে 
প্রকাশিত সংস্করণে বিস্তৃত টিপ্পনী প্রদত্ত হইয়াছে। 

" কমলাতন্ান্তর্গত সত্যনারায়ণ ব্রতকথার জনার্দন ভট্টাচার্যকৃত অনুবাদের 
একখানি পুথি মুন্ণী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির 
বিবরণে’ ( ১ম খণ্ড ২য় সংখ্য, পৃঃ ৪৯) উল্লিখিত হইয়াছে। 

মহিয়নঃস্তবের বাংলা অনুবাদের একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষদের 
এ খণ্ড_সংখ্য| ৫৮৯) দেওয়া হইয়াছে । 

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া, প্রাদেশিক ভাষায় রচিত কতকগুলি তান্ত্রিক মন্ত্রও 
বিশে Sg জজ MELEE না 
উচ্চাটনাদি তান্ত্রিক কর্মে অতি ছুর্বোধ্য- প্রায় অর্থহীন-__সংস্কত-প্রাদেশিক- 
মিশ্রিত ভাষায় রচিত মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেশ। এই জাতীয় বহু মন্ত 


৪। ৩৭শ থওড-_পৃঃ ১২৫-৩৩ 


১৫৬ ভাবা সাহিত্য সংস্কৃতি 


শাবরতন্তর, ভামরতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া বায়। বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
পুথিশালার ভূতভামর তন্ত্র নামক (১৮২৭) প্রচলিত ভূতডামর তন্ত্র হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ একখানি গ্রস্থের পুথি এইরূপ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টমাত্র ৷ 
প্রাদেশিক ভাষার মন্ত্র প্রয়োগ করিবার প্রথা কত প্রাচীন, তাহা নির্ণর করা 
প্রয়োজন। তবে শিবতাওবীয়াঙবযনত্ব্যাখ্যা নামক তন্বগরস্থপ্রণেতা শৈব নীলক$ 
প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কোন কোন তান্ত্রিক ভাষামন্ত্রের প্রামাণিকতা 
স্বীকার করিয়াছেন, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 


স্মৃতি 

অসংস্কৃতজ্ঞ বাজনব্যবসারী ব্রাহ্মণের পক্ষে স্থৃতির স্থূল কয়েকটী বিষয় বিশেষ 
প্ররোজনীয় হইলেও জানা শক্ত ছিল। তাই বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া 
তাহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করার চেষ্টা হইয়াছিল। ফলে বাংলায় আমরা 
একাধিক স্মৃতির গ্রন্থ পাইতেছি। 

ইহাদের মধ্যে রাধবল্লভ-রচিত স্থৃতিকল্্রম€ ও ভাষাস্থতি ২ক্ষেপ,৬ ভাষা- 

২ক্ষেপাশৌচপ্রকরণ,? ব্যবস্থাতত্ব" ও রাধাকুঝ নার্বভৌম-রচিত তত্বভাষা৮ 

প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 

এই রাধাবল্লভ ও পুর্থীচন্দ্রের গৌরীমন্বলে উল্লিখিত রাধাবল্লভ এক 
বলিরাই যনে হয়। ভাষাম্বতিসংক্ষেপে ও বঙদীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্বৃতিকল্প- 
দ্রমের পুথিতে রাধাবল্লভের “কবিবাগীশ” এই উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। 
পরিবৎপুখিশালার স্থৃতিকল্পদ্রমের (১৫৬১) পুথির লিপিকাল ১৭২৯ শক। এই 
পুথির শেষ পুষ্পিক1 হইতে জানা যায়, রাধাবল্লভের পিতার নাম মুকুন্দ মিশ্র । 
্বতিকল্পদ্রমে অধ্যারগুলির নাম দেওয়া! হইয়াছে মগ্ররী। বিভিন্ন মগ্তরীতে 
শুদ্ধি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 


৪1 Notices of Sanskrit Manuscripts (New Series) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬ | 

৬। সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক--৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৩, ২২৮-৯ । 

9 ও ৮ম ভাগ, পৃঃ ৪৩। 

৮। ইহ| একখানি বিস্তৃত স্মৃতিসংগ্রহ গ্রন্থ । ইহার অন্তর্গত ‘প্রায়শ্চিত্পপঞ্চালিক!’ নাযক 


দ্বিতীয় অংশ হুগলী কৈকালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ কতৃক সম্পাদিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। } 


বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্তগ্রস্থ রা 


না দর্শন 
শান্ত্রের-_বিশেষ করিরা 
দিবার জন্য কতকগুলি নি বা hie 117 
ংলা দেশে ন্যারশান্ত্রে 

বহুল প্রচারই ইহার কারণ। অনেক ক্ষেত্রে বর্ণপরিচয়ের পরই অথবা দি 
ভাষার অতি সাধারণ জ্ঞানলাভের পরই প্যায়শান্তরের অধ্যয়ন এ র 
হইত। সেই জন্য বোধ হর, ছড়া বাধিয়া ন্যায়ের কোন কোন বিষয় বুঝাইবার 
oo করা হইত । “বান্‌ মান্‌ জিয়া সাধ্য আন গিয়া” প্রভৃতি ছড়া জা 
পর্যন্ত পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত । 

স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে দুইখানি উল্লেখযোগ্য । একখানি ভাষাপরিচ্ছেদ নামক 
প্রসিদ্ধ গ্রকরণগ্রন্থের অনুবাদ । আর একখানিরও নাম ভাষাপরিচ্ছেদ ; তবে ইহা 
অনুবাদ নহে । ইহাতে ন্যায় বৈশেষিকের গোড়ার কথাগুলি গোতম ও তাহার 
শিয়দিগের কথোপকথনক্রমে দেওয়া হইয়াছে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
গোতমকুত স্ারদর্শনে পদার্থনংখ্যা ষোল হইলেও এই গ্রন্থে গোতম নিজেই 
বলিতেছেন,_ পদার্থ সপ্তপ্রকার ৷ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় (১৩০৪, পৃঃ ৩২৫) ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার ‘বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য’ গ্রন্থে ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৫০) ১১৮১ বঙ্গাব্দে লিখিত এক পুথি 
হইতে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। অম্বা গ্রন্থখানি আড়িয়াদহ- 
নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রচিত এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ছু বুক সোসাইটা 
কর্তৃক প্রকাশিত 

এই গ্রন্থে ভাষাপরি 
প্রসিদ্ধ টাকা দিদ্ধান্মুক্তাবলীর বারার্থ ইহাতে 
হইয়াছে। 

গ্রন্থের আথ্যাপত্র এইরূপ £_ 


চ্ছেদের আক্ষরিক অনুবাদ নাই। ভাষাপরিচ্ছেদের 
যথাসম্ভব সরল ব্গভাষায় বণিত 
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১৫৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


By 
Kashee Nath Turkapunchanun 
মহষি গোতমক্কৃত 
নায় দর্শন; 
মহামহোপাধ্যায় শরীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয় 
_.. ভাষাপরিচ্ছেদঃ। 
শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কুতত্তদীয়ার্থ নাধুভাষা সংগ্রহ ; 
গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী । 
স্কুল বুক সোসাইটি দ্বার! কলিকাতা মিলন মুত্রাযন্তরে মুদ্রিত হইল ৷ 
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গ্রন্থের প্রারস্তপত্রে আখ্যাপত্রের বাংলা অংশটা ঈষৎ পরিবর্তন সহ 


পুনু'দ্রিত হইয়াছে। তাহ! হইতে জানা বার যে, গ্রন্থযুদ্রণের তারিখ বাংলা 
সন ১২২৭, ২রা চৈত্র ।৯ 


গ্রস্থোৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাংলা পদ্ে প্রদত্ত হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে 
'পঞ্ধে গোতমক্কত স্ঠাযস্থত্রের প্রথম স্থত্রের অনুবাদ করা হইয়াছে। যথা, 
প্রমাণ প্রমেরগণ, বাদ জল্প প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত তর্ক ছল। বিতণ্ডা 
জাতি সংশয়, অবয়ব বিনির্য়, হেত্বাভান নিগ্রহের স্থল ॥ গোতম কথিত সেই, 
ষোড়শ পদার্থ এই, কহিলাম করিবা ন্মরণ। ন্যার ভাষ! পরিচ্ছেদে, দ্রব্যাদি- 
পদার্থভেদে, তার জ্ঞান হয় একারণ॥ পরম ঈশ্বরে ভাবি, কহে কাশীনাথ কবি, 
উপনাম তর্কপঞ্চানন। ভাষাপরিচ্ছেদ সিন্ধু, উদ্ধারে পরমবন্ধু, সাধুভাষা কৃত 


৯ এই গ্রন্থের এক খণ্ড এসিয়াটীক দৌসাইটির পুস্তকাগীরে আছে। আমি তাহা হইতেই 
আখ্যাগত্রটা তুলিয়া দিলাম। শ্রীবুকতব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের আর এক থণ্ড 


হইতে প্রারশপত্রস্থিত পরিচয়টা প্রকাশ করিয়াছেন (বঙ্গলক্ী_মীঘ, ১৩৩৯_পৃঃ ১৭২ 
পাদটিক1)। 


বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ ১৫৯ 


সেতুগণ॥ দৃষ্টি করি পূর্বাপর, মূল অর্থ পরস্পর, ঘুচাবে সন্দেহ হয় যদি। 
ভাবিলে ভাবনা বাবে, অন্ধকারে আলো হবে, দৃষ্টিমাত্র পদার্থকৌমুদী ॥ 
বঙ্গীয় ১৩১০ নালে প্রকাশিত ভাষাপরিচ্ছেদের অন্বাদের ভূমিকায় 
(পৃঃ ৮) পণ্ডিত রার রাজেন্দ্রচন্্র শাস্ত্রী বাহাদুর বলিয়াছিলেন,_এ পর্য্যন্ত 
কোন প্যারশাত্রের কৃতবিগ্ভ মহোদয়ই এই কাব্যে অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া 
অনুবাদ কার্যে ব্রতী হইর়াছি। আমাদের বিত গ্রন্থ আলোচনা করিলে 
মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি আংশিক সত্য।. বোধ হয়, তিনিই 
সর্বপ্রথম দিদ্ধান্তমুক্তাবলীনহিত ভাষাপরিচ্ছেদের আক্ষরিক অঙ্গবাদ 
করিয়াছিলেন। ৃ্‌ 
দর্শনবিভাগেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও তজ্জাতীয় অন্য গ্রন্থের বন্গান্বাদের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে গীতার খণ্ডিত অনুবাদের 
পুথিতে অতি নরলভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝান হইয়াছে ।৯০ যথা, 
কৌমার যৌবন জরা শরীরে যেমন। 
বিনা যত্বে হয় যায় না রহে কখন ॥ 
দেহান্তরপ্রাঞণ্চি হেনমতে ব্যবহার । 
পণ্ডিতে না ভুলে ভেদ জানিয়া তাহার ॥ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণে 


(১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩) বধিত অনুবাদের পুথিতেও এইরূপ সারল্যের 


পরিচয় পাওয়া যায়| যথা” 
বিষয়বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত। 


পরমাস্মা চিন্তন আছে যার নিত্য ॥ 
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান । 
পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান ॥ 
এই প্রসঙ্গে পূর্ণানন্দগীতা নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । ইহাতে গীতা, 
মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থের কতগুলি নির্বাচিত শ্লোকের পদ্যান্বাদ আছে। 
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম বণ্ড _২* সংখ্যা, পৃঃ ১০০)। 
প্রাদেশিক ভাষায় রচিত ভগবদ্গীতাবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন 
মারাঠী ভাষার জ্ঞানেশ্বরীই বর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। জ্ঞানেশ্বরী গীতার 


১০ জাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৪ খণ্ড; পৃঃ ২২৭ 


১৬০ ভাবা সাহিত্য সংস্কৃতি 


অঙ্ুবাদ নহে__দশ সহ কবিতাত্মক এই গ্রন্থে .অদ্বৈতমতে গীতার ব্যাখ্যা! 
" করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ খৃষ্টীর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিবৃতিনাথের 
শিষ্য জ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত হয়। এই নিবৃতিনাথ গণিনাথের শিষ্য এবং 
গণিনাথ প্রসিদ্ধ নাথগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্য । জ্ঞানেশ্বরী মহারাষ্ট্রীয় সমাজে 
বিশেষ অদ্ধা ও ভক্তির সহিত আলোচিত হইদ্া থাকে । সাধারণের মধ্যে 
যাহাতে ইহার বহুল প্রচার হয়, নেই উদ্দেশ্যে বর্তমানে এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার 
অনূদিত হইয়াছে ।৯৯ 
প্রাচীন যারাঠীতে দর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থও রচিত হ্ইয়াছিল। 
- জ্ঞানেশ্বরই অদ্বৈত শৈবদর্শন সম্বন্ধে পদ্যে অমৃতানুভব নামে এক গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন।৯২ ইহা ছাড়া, মূকুন্দরাজ-রচিত বেদান্তব্যাখ্যা “বিবেকলিন্ধু 
মহারাষ্রীয় সমাজে বিশেষ আদৃত । কেহ কেহ মনে করেন, বিবেকসিন্ধু খৃষ্টীয় 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল এবং ইহ! মারাঠী সাহিত্যের 
প্রাচীনতম নিদর্শন । কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মুকুন্দরাজ অত প্রাচীন 
নহেন_-তিনি প্রাসদ্ধ কবি তুকারামেয় সমসাময়িক ।৯৩ 


ব্যাকরণ 


ংস্কত ব্যাকরণ বাংলা ভাবায় বুঝাইবার চেষ্টা সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ই করিরাছিলেন__ইহাই সাধারণের ধারণা। কিন্তু নে 
ধারণা সত্য নহে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালেও যে এরূপ চেষ্টা হইয়াছে, 
তাহার প্রমাণ ছুই একখানি পুথি হইতে পাওয়া যার। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের পুথিশালায় “বালবোধিনী” নামে একখানি ব্যাকরণের পুথি আছে। 
উহাতে মধ্যে মধ্যে বাংলার বিষয়গুলি বুঝাইয়া দেওয়। হইয়াছে ।১৪ যথা 
যাহার গ্রাঘ। করিয়ে তত্র চতুর্ী.--যাহারে কোপ করি তত্র চতুর্থী.--যাহারে 
ভর করিয়ে তত্র পঞ্চমী.-.যাহারে স্থনিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥ যাহা হইতে বারিয়ে 


তত্র পঞ্চমী ॥...জাহা হইতে প্রভবিরে তত্র পঞ্চমী ॥...বাহারে স্মরণ করিয়ে তত্র 
দ্বিতীয়াপঞ্চম্যৌ ভবতঃ ॥ 


22 Modern Review—August, ১৯৩২, পৃঃ ১৪৫ । 


2২ | Farquhar—Outlines of the Religious Literature of India, পৃঃ ২৩৪-৫। 
১৩। এ, পৃঃ ২৯৬। 


১৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-৩৮শ খণ্ড_পৃ ২৬১। 


বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত গ্রন্থ ১৬১ 


জ্যোতিষ 
জ্যোতিষের প্রয়োজনীয় ঘচনগুলি ছড়ার আকারে গাথিয়া অনেকগুলি 
পুস্তিকা প্রাচীন বাংলায় রচিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় 
বহু পুস্তিকার পুথি নানা স্থানে পাওয়া যায়। এইরূপ কয়েকখানি পুথির বিবরণ 
্ শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সঙ্কলিত “বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে’ প্রদত্ত 
য়াছে 1৯ ৫ 


বৈদ্ধশবাস্ত | 
বৈগ্যশান্ত্র বেশ কঠিন শাস্ত্র । এই শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিতে হইলে 
প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিবার চেষ্টা করা দরকার। 
সংস্কৃত ভাষার দৃঢ় জাল ভেদ না করিয়াও যাহাতে মোটামুটিভাবে চিকিৎসার 
কাজ চালান যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 
রোগপ্রয়োগ,১৬ কবিরাজী পাতড়া১৭ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গ্রন্থ 


প্রাচীন বাংলায় যত সংস্কৃত গ্রন্থের অন্গুবাদ করা হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে সংখ্যার সর্বাপেক্ষা বেশী বোধ হয় টৈভন্সম্্রদায়ের গ্রস্থ। এই 
সম্প্রদায় বাংলার মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব মত প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু 
তাহাতে বিদগ্চনমাজে সম্মান পাওয়া যায় না বলিয়া তাহারা সংস্কৃতের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে তাহাদের প্রযত্বে ব্যাকরণ, কাব্য, 
নাটক, স্থৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে স্বতন্ত্র এক বিশাল ও সমৃদ্ধ সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিয়াছিল ।১৮ অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ বৈষ্বের সুবিধার জন্য এই বিশাল 


১৫ ১৯২, ২৪৭, ৫৩২ ও ৫৪১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দষ্টব্য। 

১৬। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা_-৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৩, ০৩২ | 

১৭। এওঁ, ওষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৫১। 

১৮। এই সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ Annals of the Bhandarkar Oriental Research 
stitute পত্রে (১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১২৬) প্রকাশিত মল্লিখিত Sanskrit Literature of 
the Vaisnavas of Bengal প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে [| 

১১ 


১৬২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


সাহিত্যের অনেক অংশ বদ্দভাষার অনূদিত হইয়াছিল । যাহারা এই অনুবাদের 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহীদের মধ্যে প্রধান যদুনন্দন দাস।৯৯ 

কেবল বৈষ্ণব কাব্য নাটক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সরল ও উপাদেয় গ্রন্থই যে 
অনূদিত হইয়াছিল তাহা নহে। বৈষ্ণব স্বতিবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হরিভক্তি- 
বিলাসের কানাইদানকৃত একখানি অনুবাদের পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আছে।২০ অলঙ্কার ও রসশান্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উজ্জবলনীলমণি ১৭০৭ শকাব্দ 
শচীনন্দন বিগ্ানিধি কর্তৃক বাংলা পণ্যে অনৃদিত হয়। এই অন্থবাদের নাম 
উজ্জলচন্দিক। ২১ উদাহরণপ্রসঙ্গে মূল গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে, বিছানিধি মহাশয় সেগুলিও অতি সরল ভাষায় অন্থবাদ করিয়া 
দিয়াছেন। রসশাস্ত সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে একাধিক স্বতন্ত গ্রন্থও রচিত 
হইয়্াছিল। এ জাতীয় গ্রন্থগুলি প্রকাশিত ও আলোচিত হওয়া, বিশেষ 
বাঞ্ছনীয়। এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থের মধ্যে অষ্টরস,২২ রাধাক্ব্ণ দাসরুত 
রসভক্তিলহরী, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্ধরী, গোপালদাসের রসকক্পবন্লী২৩ 
প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । খুষ্টার ষোড়শ শতাব্দী হইতে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্ 
অবলম্বনে রচিত বিবিধ গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যকেও পরিপুষ্ট করিতেছে।২৪ 


কামশান্তর 
কামশানস্তর শাস্তরান্তরের হ্যায় জননমাজে বিশেষ প্রচলিত না হইলেও 
বাংলা ভাষায় কামশান্ত্ সম্বন্ধেও একাধিক গ্রন্থ পাওয়। যায়। 
পদ্মপুরাণান্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট ‘রতিশাস্ত্রে' পদ্যান্ুবাদের একখানি পুথি 
যুক্ত আবদুল করিম কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে।২৫ পুথিখানি একবার ১১৪৭ 


১৯ | বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য (পঞ্চম নংস্করণ।, পৃঃ ৩৩৮ প্রভৃতি । 

২+ Indian Antiquary, ১:২৮, পৃঃ ২। এই এস্থের ক্ষেত্রনাথকৃত অনুবাদের বিবরণ 
‘পঞ্চপুষ্পে’ (চৈত্র, ১৩৩৯, পৃঃ ৫২৫) দষ্টব্য। 

২১। বাঙ্গাল| প্রাচীন পুথির বিবরণ_ বেঙগীয়-দাহিত্য-পরিষৎ) দ্বিতীয় খও, প্রথম সংখ্যা 
পৃঃ, ১-৪ । 

২২। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ-_দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা পৃঃ ১৮। 

২৩। সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক1- ১৩৩৭, পৃঃ ৯ম প্রভৃতি । 

২৪ 4A History of Hindi Literature FE, F. Keay পৃঃ ৩৭, ৪৬ ইত্যাদি । 

২৫। বাঙ্গাল! প্ৰাচীন পুথির বিবরণ__প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যাপৃঃ ২৬০ । 


বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ ১৬৩ 


বঙ্ধাব্দে এবং আর একবার ১২৫০ বদ্ধাবে সংশোধিত হইয়াছিল-__পুথির শেষে 
এইরূপ নির্দেশ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, বইখানির কিছু কিছু প্রচলন 
তখনকার সমাজে ছিল। 
ব্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৫২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি একই গ্রন্থের ।২৬ 
পরিষদের পুথির নকলের তারিখ ১২৫২ বঙ্গাব্দ । গ্রন্থের প্রারম্ভে কামশান্ত্রে 
প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার বলিতেছেন, 
শিববিধিক্ৃত যত পুরাণাদি তন্ত্র । 
দেখহ বিচারি মনে সর্ব এই মন্ত্র ॥ 
E রক # 
যত শুন তন্ত্র এই রতিশাস্তর পুরাণ। 
তন্ত্রনার আদি বেদে সর্ব এই প্রমাণ ॥ 
Ed Ed ১ 
শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য | 
পঞ্চ উপানকের মূল নিত্যের এই নিত্য ॥ 
গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই ইহাকে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন ₹_ 
কহি রতিশাস্ত্র কথা শুন দিয়া মন। 
পদ্মপুরাণের শ্লোক ভাষায় রচন ॥ 
এই গ্রন্থ গর্গমূনি ও পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ 
[ছে। পরিষৎপুথিশালার ৯২৫ সংখ্যক “রতিশান্ত্র' নামক পুথিতেও 
উহাকে পঞ্মপুরাণাস্তর্গত বলা হইয়াছে। 
পরিষৎপুথিশালার শৃঙ্দাররসপদ্ধতি’ নামক ২১২৫ সংখ্যক পুথিতে 
পূর্বে সংস্কৃত মূল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গরস্থান্তে গ্রন্থকার বাংলায় 
নিজেও কিছু কিছু নৃতন উপকরণ সংযোজন করিয়াছেন। নিজরচিত অংশের 
ইমিকায় তিনি বলিয়াছেন, 
অতএব সংস্কৃত কবিতা বেতিত। 
বিরচিব চারি বন্ধ শাস্ত্রের অতীত 
১০৮২ - 


টা পরিষদের ২৯২৯ সংখ্যক পুধির সহিতও এই পুধির আংশিক মিল দেখিতে পাওয়া 


১৬৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


মূল গ্রন্থকর্তা অথবা অন্থবাদকের নাম বিশ্বস্তর দত্ত।২৭ এই পুথিখানি 
কোনও মুদ্রিত সংস্করণ হইতে নকল করা! বলিয়া মনে হয়। মুদ্রিত সংস্করণের 
আখ্যাপত্র, বোধ হয়, পুথির প্রারস্তে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথির প্রথম 
পত্র এইরূপ £__ 
শীপ্রীরাধাকুষ্ঃ ॥ 
শ্রীচরণ ভরসা ॥ 
শৃঙ্গার রস পদ্ধতি ॥ 
সংস্কৃত এবং তভাষ! ॥ 
শ্রীহরিচন্দ্র দত্তের ৷ 
বিদ্াকর যন্তরালয়ে মুদ্রিত হইল | 
বহরা গ্রামে ॥ 
বঙ্গাব্দা ১২৪৮ দানিশাব্দা ৯১ সংখ্যক ॥ 
২৬৮৬ সংখ্যক পুথিখানি এই গ্রস্থেরই অন্য এক মুদ্রিত সংস্করণের 
নকল।২৮ পুথির পুষ্পিক! নিয়ে উদ্ধৃত হইল :__ 
ভবসিঙ্গ যন্ত্রে যুদরাঙ্ক হয়ে হলো ব্যাপ্ত ॥ 
শৃঙ্দারতিলক গ্রন্থ হইলো সমাপ্ত ॥ 
সন ১২৬৩ সাল তারিখ ॥ ৬ মাঘ সাক্ষরকারি শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার তম্ত 
অধিকার জানিবেন। শকাবা ১৭৭৮॥ রবিবার বেলা নেত্রদণ্ড মধ্যস্থে 
সমাধান হইল সা” গোবিন্দপুর ॥ . 
কামশান্ত্রের আর একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৬্ঠ 
ভাগ, পৃঃ ৫১) প্রদত্ত হইয়াছিল । 


বিবিধ 


উপরিনিিষ্ট গরন্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি সাধারণের রুচিকর ও 
পরিচিত গ্রন্থের বাংলা অঙ্থবাদ করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বেতাল- 


২৭। শ্রীবিশ্যানবর দত্তর কৃত শোলপ্রকার রতী সাঙ্গ। 
২৮) মুদ্রিত হইলেও কামশাস্তের গ্রন্থ বলিয়। এই সকল পুস্তক সাধারণ্যে তেমন প্রচারলাভ 
করিয়াছিল বলিয় মনে হয় না) তাই এসকল গ্রন্থের উল্লেখ পর্যন্ত অন্যত্র পাওয়া যায় না। 


বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্তরগ্রন্থ ১৬৫ 


পঞ্চবিংশতি,২৯ শাস্তিশতক৩০ ও যুক্তিকল্লতরুর৩১ অনুবাদ উল্লেখযোগ্য । 
ইহা ছাড়া, বন্দীয-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ব্যবহারপ্রদীপ (১৫৬০) নামক 
একখানি গ্রন্থ এবং মোহমুদ্গর নামে অভিহিত বিভিন্ন গ্রন্থে (৮৫৭১ ৮৫৮, ৮৫৯ 
১৬৭৩) সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্ৰসিদ্ধ কতকগুলি নীতিশা্ত্রবিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকের 
অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। 

_ এই প্রসঙ্গে হিন্দী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য নৈষধচরিত৩২ ও 
শৃদ্দারশতকের টীকার৩৩ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


NE i 
২৯। বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ, ১1৪১৯ 
বি ১৩২, 


৩১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৮) 
৩২। গ্রীয়ারসন_Vernacular Literature of Hindusthan, পৃং a8 | 
Se! Journal of the United Provinces Historical Society, প্রথম খণ্ড (১৯১৭) 


পৃঃ ৫৯ প্রভৃতি। এই গ্রন্থ ১৮৬২ বিক্রমসংবতে লিখিত একখানি পুথি হইতে R. 76, Dewhurst 
কতৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। 


বঙ্গে সুর্যপুজা ও সুর্যের নূতন পাঁচালি 


বর্তমানে স্বতন্ত্র সৌরসম্পরদায়ের অস্তিত্ব নাই সত্য কিন্তু তথাপি হিন্দু- 
সমাজে স্বর্যদেবের সন্মান বিশেষ কমিরাছে বলিয়া মনে হয় না। পাচটি 
প্রধান দেবতার পৃজা করিয়া থাকে বলিয়| আধুনিক কালের হিন্দু ‘পঞ্চোপাসক’ 
নামে অভিহিত। এই পাচ দেবতার৯ মধ্যে সুর্য অন্যতম । সমস্ত ধর্মকুত্যের 
প্রারম্ভে বিস্ননাশের জন্য যেমন বিদ্লবিনাশন গণেশের অর্চনা করিবার বিধান 
আছে, সেইরূপ স্ুর্যদেবের উদ্দেশ্যে অধ্যদান করিবারও নিয়ম বহিয়াছে। 
ব্রাহ্মণের নিত্যকর্তব্য সন্ধ্যোপাসনার সর্ষের উপাসনাই যে প্রধান স্থান অধিকার 
করে তাহা সর্বজনবিদিত। 

বঙ্গের নানাস্থানে প্রাপ্ত সুর্যমূতি এক কালে বঙ্গে সুর্ষপূজার বহুল প্রচারের 
স্বচন| করে।২ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কৰি চণ্ডীদাস তাহার একটি পদেও সূর্যপূজার 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বঙ্গের নানা স্থানে বিভিন্নময়ে কুর্ষপূজা» 
সুর্যব্ূত ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদির প্রচলন আজ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।৪ 
এই সকল অনুষ্ঠান সাধারণত: স্ত্রীসমপ্রদায়ের মধ্যেই বেশী প্রচলিত কুমারী- 


১। এই পাচ দেবতার নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া ষায়। এক মতে 


“নূরে! বহিঃ শিবো দুর্গা ততো বিষ্ণুন্চ পঞ্চমঃ }' আর এক মতে-_'গণেশঃ সবিতা বিজু শিবো 
দুর্গা ইতি ক্রমাং।” 


২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩শ খও) চু চুড়ায় প্রাপ্ত এক স্বর্যমুতির বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায প্রাপ্ত একটা সুহমুতি বনীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
চিত্রশালায় রহিয়াছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোগারঙ্গ ও আবছুলাপুর প্রস্থৃতি গ্রামে এখনও 
প্রতিষ্ঠিত সুমতি পূজিত হইতেছে ( যোগেন্্নাথ গুপ্ত, এতিহাসিক চিত্র, ১৩১৬, পৃঃ ৫৩৯ )। 

৩1 চণ্ডীদাদের পদাবলী ( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং_পৃঃ ২৮) 

£1 হর্দেষতাকে আশ্রয় করিয়া নানালোৌঁকিক কৃত্য কেবল বাংলা দেশে নয়, পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে। জগতের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সুর্যদেবতার 
“তত প্রতিপত্তি ছিল। ভারতের নানা স্থানে জনসাধারণের মধ্যে সুরপূজার রূপ হুক্‌ (. 
Crock ) সাহেবের 4n introduction to the Popular Religion and Folklore of 
Northern India গ্রন্থের ৪-৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। 


বঙ্গে সুর্যপৃজা ও ুর্ষের নৃতন পাচালি ১৬৭ 


দিগের মাঘত্রত বা মাঘমগুলব্রত, গৃহিনীদিগের চুড়ীর ব্রত বা ইথুপূজ! ও 
বর্ষীয়সীদিগের চাকরী বা সুর্ধব্রত স্থর্যোপাসনারই বিভিন্ন প্রকার? । 
সুর্যমাহাত্ম্মন্তোতক এবং স্বর্যচরিতবর্ণনাত্মক বিভিন্ন কাহিনী এই সকল 
ত্রতাদি উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার সহিত গীত ও কথিত হইয়া থাকে। এই সকল : 
কাহিনীর মধ্যে রুমুনা-বুমুন! (মতান্তরে, রূপনী-বুপনা বা জয়া-বিজয়া )-এই 
ছুই ভগ্নীর করুণ বিবরণপূর্ণ কাহিনী বেহুলা-লবীন্দর, কালকেতু-ফুলরা এবং 
্ীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীরই স্যার করুণরসপূর্ণ। তবে দুঃখের 
“বিষয়, সাহিত্যিকমমাজে এই কাহিনী তেমন পরিচিত নহে। স্র্ষপূজার 
কথা হিসাবে মেয়েলি ব্রতকথার পুস্তকগুলিতে এই কাহিনীটা বণিত হইয়াছে। 
১৬৩১ শকে রামজীবন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া স্র্যের এক পাঁচালি রচনা 
করেন। এই পাচালি চট্টগ্রামের স্বর্গগত কবি জীবেন্্রকুমার দত্ত মহাশয় 
কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of 
the Department of Letters-র পঞ্চদশ খণ্ডে ইংরাজীতে অনুদিত 
হইয়াছিল। সুর্যের বাল্যলীলা, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
পূর্ণ আর একটি সরস উপাখ্যানের কিয়দংশ শীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 
কর্তৃক বঙ্দ-নাহিত্য-পরিচ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র 
মিত্র মহাশয় কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছেও। সম্প্রতি আমি 
ফরিদপুরের কোটানিপাড়া হইতে সংগৃহীত সর্ষের এক পাঁচালিতে এই 
উপাখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছি। তবে আমার সংগৃহীত উপাখ্যানও 
বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে--অনেক স্থলেই ইহার অংশবিশেষের পরিসমাপ্তি 
নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। মাঘমণ্ল ব্রতোপলক্ষ্ে মাঘমাসে 


১। এই সকল অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ এখনও সর গৃহীত হয় নাই ।  চুডীর ব্রত পূর্ববঙ্গ 
প্রচলিত । এই ব্রতে অগ্রহায়ণ মাসে র্ববিবারে নল গাছের চৌডার নথ্যে একুশগাছি দুর্বা ভরিয়া 
উহ দ্ধ স্নান করা ইয়া সুরযকে নিবেদন করা হয়। ইহার 'কথা! পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ইথুপুজার 
'কথা'র অনুরূপ। মাংসাঁনের রবিবারে কোথাও কোথাও অষ্টলোকপাঁন বা ধের ত্রতের অনুষ্ঠান 
হয় চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এই ত্রতের বিবরণ শ্রীরাজেন্দরকুমার ভট্টীচা কর্তৃক Journ. Anthrop. 
3০৩. Bombay নামক পত্রে ( ১৩৩১৬ ) প্রদত্ত হইয়াছে। 

২। বঙ্গদাহিত্যপরিচয়_প্রথম থণ্ড, পৃঃ ১৬৪ প্রভৃতি । 

৩ Journal of the Department of Letters, পঞ্চদশ খণ্ড । 


১৬৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


প্রাতঃকালে কুমারীগণ মধুর সুরে এই পাচালি গান করিয়া থাকে । মাঘমণ্ডল 
ব্রতের কিছু বিবরণ দেওয়া এই স্থলে অপ্রাস্দিক হইবে না। এই ব্রত প্রীহটে 
প্রচলিত মাঘক্রতের অনেকটা অন্থরূপ। ফরিদপুর অঞ্চলে কুমারীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে 
বৃত্তাকার মণ্ডল উৎকীর্ণ করিয়া পাচ বৎসর যাবৎ মাঘ মাসে এই ব্রতের 
অনুষ্ঠান করে। এই বৃত্তের উপরে ও নীচে বৃত্তাকারে ও অর্ধরত্তাকারে যথাক্রমে 
স্র্য ও চন্দ্রের প্রতীক কল্পিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে এক একটি মধ্যবৃত্ত 
বর্ধিত করিয়া পঞ্চম বর্ষে প্রতিষ্ঠার সময় পাচটি বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া থাকে ১। 
প্রত্যুষে শষ্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দূর্বাগুচ্ছ সহযোগে চোখে এবং মুখে 
জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম “চউথে মুখে পানি দেওয়া’ । 
সুর্য উদিত হইলে ‘বারৈল’ ভাসাইতে হয় এবং এই প্রঙ্গেই স্থর্যের পাচালি 

গান করা হয়। মাটী দিরা তৈয়ারী করা সুর্য ও গোৌরীর প্রতীকের নাম 
বারৈল। এই বারৈল ছুইটীকে ফুল ূর্বা দ্বার! সুসজ্জিত করিয়া একখানি 
পিড়িতে বসাইয়া ব্রতিনী নিয্নোক্তরপে গান করিতে করিতে উহা! পুদ্ধরিণীর 
জলে ভাসাইয়া দেয়। 

বারৈল যান ভাসিয়া ভাই আসেন হাসিয়া 

হলদিয়া পক্ষীটা ডালে ডালে 

আমার ভাই আস্তে লাগ্‌ছেন কড়িয়া জাঙ্গালে । 

কড়িয়া জাঙ্গাল কড়িয়া জাঙ্গাল কিষ্ট মালুম মাজা । 

ভাই আমার লক্ষেশ্বর বাপ আমার রাজা ॥ 

দই লো লোচা লো চা। 

হুর্যাইরে দিব মোরা ক্ষীরোদের কোছা। 

ক্ষীরোদের কোছা না লো গরদের জোড়। 

আন্‌ গৌরীরে ডাক দিয়া বড় ঘরের ছাইচ দিয়া। 

বড় ঘর কড় মড় করে গৌরীর কানের সোনা লড়ে। 

৯২২২২, 


১! এইরূপ ব্রত অনেকদিন পূর্ব হইতেই ভারতের নানা স্থানে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া 
মলে হয়। শৌতমধম তের ব্যাথায় (২২২০) হর এইরূপ একটা ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন । 
তিনি লিখিয়াছেন__মেবস্থে সবিতরি চৌলেষু কুমার্ধো নানা বর্ণে রজোভি ভূমাবাদিত্যং 
সপরিবারমালিখয সাং প্রাঃ পুজযন্তি।” (গৌতমনছতর, আনন্দাশ্ৰম সংস্কৃত সিরিজ, পৃঃ ৮০) 
তবে হরদত্তের উল্লিখিত ব্রত মাঘমাসে অনুষ্ঠিত না হইয়া বৈশাখে হইত। 


বঙ্গে স্বর্যপূজা ও সুর্যের নৃতন পাঁচালি ১৬৯ 


গৌরী গো রসে মোর কম্ম দশে। 
গৌরীর মায় ঝাটিকাটি গুয়া কাটে কুটি কুটি 
পান সাজায় বাটা বাটা। 
খাও লও গৌরীর জামাই চুনে আর খড়ে। 
তবে সে দিব মোরা গৌরম্ণিরে দানে ॥ 
ও গাঙের জালিয়া কে 
সোনার বারৈল জলে দিয়া জল ছিটাইয়া দে। 
আম কাঠালিয়! পিড়িখানি স্বতে ম ম করে। 
তাতে বসিবে কে 
আমার ভাই-. তাতে বসিবে সে॥ 


বারৈল ভাসানের পর মণ্ডলের উপর ফুল ছড়াইতে হয়। এই অবসরে 
নিম্নলিখিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয়। 


মাঘমণ্ডল মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল সোনার কুগডল। 
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়৷ ল শাখার আগে সোনার খাড়ু ॥ 
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া মৌ আমি বড় মানুষের পুতের বৌ॥ 
রুক্মিণী পূজি কি বড় মাগি। 
আপনি স্থির সোয়ামী হইলেন পৃথিবীর বীর ॥ 
আগ পৃজিয়া মাগলাম বর ছোট জামাই বড় ঘর ॥ 
ঘাইটা কাটিয়া লো ভাইটা পাইলাম ৷ 
ভাইটার দুইটা শত্রু নখে খুটিয়া ফেলাইলাম। 
দহেশ্বর কাটি মোরা পাজা গাজা 
ভাই মোর লক্ষেশ্বর বাপ মোর রাজা ॥ 
সুর্যের তুমি ফের বাড়ী বাড়ী। 
আমি কাটি তোমার চাম্পানর দাড়ী॥ 


“= — 


9) ঘাই, দহেশ্বর, চাল্পী_-ঘাদলাতীয় বিভিন্ন উদ্ভি। ছড়! আবৃত্তির সময় এইগুলি নখ 


দিয়া হি"ড়িতে হয়। 


১৭০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


সুর্যের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক ছুই কুল । 
চন্দ্রের কাণে দিয়! ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥ 
মধ্যের আকে? দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক ছুই কুল ॥ 
পিতৃকুল ও পতিকুলের সর্বান্গীণ মন্দলকামনা এই ব্রতের একটা মুখ্য উদ্দেশ 
দেখিতে পাশুয়া যায়। পতিবিষরক প্রার্থনার মধ্যে ‘বড় মানুষের পুতের বে” 
হইবার ইচ্ছা, ‘ছোট জামাই বড় ঘর’ লাভের আগ্রহ এবং ‘পৃথিবীর বীর" স্বামী 
- গাইবার ওঁৎস্ক্য লক্ষ্য করিবার বিষয় । ধনী এবং বীর স্বামী পাইবার লোভ 
সকল দেশের ও সকল সময়ের ভ্ত্রীলোকেরই স্বভাবসিদ্ধ। ‘ছোট জামাই? 
পাইবার প্রার্থনা পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথার বহুল প্রচলনের যুগের ইঙ্গিত দেয়। 
এই মাঘমগ্লব্রতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুর্যের পাচালির বিভিন্ন 
অংশ গীত হয়। শীতের প্রত্যুষে কুমারীকঠনিঃস্বত এই মধুর সঙ্গীত ঘরে ঘরে 
শুনিতে পাওয়া যায়। যিনি একবার এই সঙ্গীত শুনিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন 
সন্দেহ নাই। অবশ্য এই পাচালি সর্বত্র স্থসঙ্গত নহে ইহার সর্বাংশের অর্থও 
তেমন হ্থপরিস্ফুট নহে। তথাপি ইহার অন্তনিহিত ব্যদ্দ ও করুণরস শ্রোতৃ- 
মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। কর্ণের পূর্বরাগের বিবরণ সর্বলোকপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণের 
পূর্বরাগের কথা মনে জাগাইয়া দের। বিবাহের পরে গৌরীর ্শুরগৃহাভিমুখে 
যাত্রাকালীন যে করণ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহ! বর্তমানকালে অল্প- 
পরিচিত হইয়া উঠিলেও একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। অন্তান্ত 
গরাম্যসঙ্গীতের ন্যায় ইহাও অজ্ঞাত কবির হৃদয় হইতে স্বত-উৎসারিত; তাই 
ইহা অনায়াসেই শ্রোতার এবং পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করে। 
আমি এই পাঁচালি আমার নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে 
গ্রহ করিয়াছি। সাধারণের বোধসৌবর্ধার্থে কোন কোন স্থলে শব্দের গ্রাম্য 
রূপ ত্যাগ করিয়া সাধু রূপ দিরাছি মাত্র । 
এই পাচালিতে উল্লিখিত সর্ষের শ্বশুর উড়িয়া ব্রাহ্মণ রাজা কে, তাহা নিৰ্ণয় 
করিবার উপায় নাই। পুরাণমতে সর্ষের স্ত্রীর নাম ছায়া__আমাদের আলোচ্য 
পাচালির মতে তাহার নাম গৌর, গৌরমণি, গোরা বা পার্বতী। স্থর্যকে 
“একস্থানে পাচালির মধ্যে শিবাই শঙ্কর (১১৬ পংক্তি ) বল! হইয়াছে। সর্ষের 
সহিত শিবের এই অভেদস্থাপনের মূল কোথার জানি না। তবে এই 


১। আক- দাগ, বৃত্ত। 


বন্ধে স্বর্যপূজা ও সর্ষের নৃতন পাচালি ১৭১ 


পাচালিতে এবং অন্যত্র একাধিক স্থলে সর্ষের সহিত বিষ্ণুরও অভেদ প্রতিপাদন 
করা হইয়াছে । এই পাচালিতে (৬০, ৮৩, ১১৪ পংক্তিতে ) সূর্যকে জগন্নাথ, 
নারায়ণ ও গদাধর বলা হইয়াছে। কুর্ষের অন্যান্য কোন কোন কাহিনীতে 
সুর্যনারায়ণ বা ইখুনারায়ণ শবেও সুর্য ও নারায়ণের অভিন্নত্বের ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়১। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্তব্য যে শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত হুর্বব্রতে 
স্ত্রীলোকের! কুষের গান গাহিয়া থাকে ।২ 

এই সকল কাহিনীতে কয়েকটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। ছুই 
একটি বিবরণে সুর্যের আক্কৃতির বর্ণনা! বিশেষ কৌতুকপ্রদ। যথা 

‘ইখু নারায়ণ ঠাকুর নমঃ নমবর্ণে, তাঁমাহন কর্ণে, গেরুয়াবস্তর পরনে, হাতে শেশট। ক'রে*** 

মহিলাত্রতকথণ, কিরণবাঁল। দাসী, ( বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিবদ্্রস্থাবলী ), পৃঃ ৭৫ 

‘লাটার ল্যাথান চৌখ, বাটার ল্যাখান মুখ, কুলার জ্যাথান কান, মুলার ল্যাথান দাত, 
তাঁমকুণ্ডের মত মাথ।, লাল লাঠি হাতে, রুত্রাক্ষের মাল! গলায়_চুতীর ব্রতের কৎ! ( ফরিদপুর ) 

শক্তিপূজায় যেরূপ কোন কোন স্থানে সাধক স্বগাত্র-রুধিরাদি দারা দেবীর 
তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, স্থর্যপূজায় সেইরূপ. আচারের ইঙ্গিত 
আমরা সর্ষের এক কাহিনীতে পাইতেছি। যথা 

“পাত্রের রাগী আপনার জিব কেটে সল্তে ক'রে প্রদীপ দিলেন, হাট, মালুইচাকি কেটে 
তাইতে ক'রে ধুপ দিলেন, মাথার চুল দিয়ে চামর চুলাইতে লাগিলেন 1_ মহিলা ব্রতকথা 
কিরণবাল দানী, পৃঃ ৭৮ | 

এই মুখবন্ধের পর আমরা নিয়ে আমাদের সংগৃহীত পাচালিটি লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। 

[ সূর্যের জাগরণ ] 
ওঠো ওঠো রাউল রে ঝিমিমিকি দিয়া । 


স্থবর্ণের পঞ্চম খাড়ু নিশিরে খুইয়া ॥ 


১। সুর্য ও নারায়ণের এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ও অভেদ এবং অন্ঠানত বিষয় আলোচন! করিয়া 
রসদ সাহেব নি করিয়াছিলেন যে, সুধা হইতেই বৈ বা ভাগবত ধম উদ্ধত 
হইয়াছে। সম্প্রতি ডক্টর রী হশীলকুমার দে মহাশয় Bulletin of he Coe 
Oriental Studies পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৯৬৯ পৃষ্টা) গ্রিয়ার্দন সাহেবের এই মতবাদ খণ্ডন 

ন | 

২ শ্রীহট্ের ইতিবৃত্ত ( পূর্বাংশ )-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পৃঃ ৯৩-৪। 

১ রাউল-_রাজা, যোদ্ধা। (এই পাদটাকাগুলি পাচালির পংক্তির সংখ্যানুসারে দেওয়া 
হইয়াছে) । 

২. পঞ্চমখাড়__অলঙ্কারবিণ্যষে ৷ নিশিরে_শিশিরে। ০ 


১৭২ 
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নিশিরে থুইয়া না লো ঝামুর ঝুমুর ৷ 
আমাদের রাউলের হাতে তাল ॥ 
হাতে তাম্বল না লো পাছে খুইয়া। ৫ 
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া ॥ 
নিলি নিলি বাওন ঝি ও তোর কে। 
ভাস্কর পো না লো ছ্যাওর পো ॥ 

দ্যাওর পো হৈয়া কি কাম করে। 

রাজার দুয়ারে পাশা খেলে ॥ ১০ 

খেলুক পাশা জিন্ুক কড়ি। 

তা দিয়া কেন্বো মোরা স্থর্যাই রাউলের পিড়ি ॥ 
সুর্যাই রাউলের পিড়িখানি নেতে পিছল। 
তাতে লাইগ্‌গা গেল ধোপাঝির আচল ॥ 
নে নে ধোপাঝি নেতথান ধুইয়া। ১৫ 
যাইট কাওনের পান গুয়া খাইয়া ॥ 

যাইট কাওন না লো ঝড়ার মূল। 

ভায়া যাবেন লো! বিক্রমপুর ॥ 
বিক্রমপুর না লো বড় বড় লাড়ু। 

মার লৈয়া আনবেন লো স্বর্ণের খাড়ু ॥ ২০ 
ভাইর লৈয়া আনবেন লো পাজি পুথি॥ 
বুইনের লইয়া আনবেন লো খেলার ডূখি | 
সতাইর লৈয়া আনবেন কুইয়া পুঠি। 
এইয়া শুনিয়া সতাই তুমি সুন্দর বনে যাও। ২৫ 


নেত- রেখমনিগ্সিত বন্ত্। 

লাইগঞগা_ লাগিয়া! 

কাওন__কাহন। 5 
বই পুঠি_অতি ছেট ছোট পু'টিমাছ। 
মতাই__নত্মা, বিমাত|। 


ডুখি__মৃত্তিকা-নিগ্নিত খুড়িজাতীয় বস্তু | 


বঙ্গে হুর্ধপুজা ও সুর্যের নৃতন পাচালি ১৭৩ 
সুন্দরবুনিয়া বাঘ ওরে সতাইরে ধরিয়া খাও॥ 
ছাপ ছিপ না লো বেড়ের মাটি ॥ 
আমাগো বাপ ভাই লোহার কাঠি ॥ 
লোহার কাঠি হইয়া কি কাজ করে। 
স্বর্গে উঠিয়া জোকার পাড়ে ॥ ৬০ 
জয় দিব না লো জোকার দিব। 
সোনার ছুইটি ভাই বুইন কোলে করিয়া নিব ॥ 
আগর খোল লো দুয়ার মেল লো। 
জুতি মালতী মেলিয়া মারলাম ঘরে। 
কত নিদ্রা যাও রে স্বর্যাই জোর বাসর ঘরে ॥ ৩৫ 


সুর্যাইর ঘরের দুয়ারে সোনার মৃদঙ্গ বাজে । 
তবু না সর্ধাই রাউলের নিত্রা ভাঙ্গে ॥ 
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া 
ছগুণ ছাতি মাথায় দিয়া রাঙা লাঠি হাতে কইরুআ! 
বাওন বাড়ীর উপর দিয়া। ৪৭ 
বাওনের মাইয়া বড় সেরান হননি, 
ওঠো রাউল উদয় দিয়া ০9; 
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান ক জোগায় অতি বেয়ান। 
ওঠো রাউল 
কুমারের মাইয়া বড় সেরান i জোগায় ডি বেয়ান॥ ৪৫ 
ওঠে| রাউল 
বারইর মাইয়া বড় সেয়ান গান লোগাদ পিন! 
ওঠো রাউল 
নত লে লোগো ॥ 
ওঠো রাউল - EN) 
ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান কাপড় জোগায় অতি বেয়ান ॥ 
ওঠো রাউল ন্‌ 
বাওনের মাইয়৷ বড় সেয়ান ফুল চন্দন জোগায় অতি বেয়ান ॥ 
৭ 
১: ৩ পারার হুডি মারিলাম। 


* জৌকার-_উলুধ্বনি | 
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সুর্যাই ওঠেন কোন বর্ণে 

সুর্যাই ওঠেন তাম্বুল বর্ণে। ৫৫ 

সুর্বাই ওঠেন কোন দিক্‌ দিয়! 

কুর্যাই ওঠেন পুব দিক্‌ দিয়া 

তিতৈল গাছের আড় দির! 

তিতৈল গাছ মেলিল পাত 

সু্যাই ঠাকুর জগন্নাথ । ৬০ 
আমতলার শীতল পানি তাতে সুর্যাইর গাড়ু গামছা ধোয়া পানি। 
চন্দনতলার শীতল পানি তাতে ক্র্যাইর মুখধোয়া পানি ॥ 


[ গৌরীর পরিচর ] 

যখনে জন্মিলেন গৌরী বিদর্ভনগরে । 
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ 
এই কন্যা বিয়। করুবে সূর্য দিবাকর রে। ৬৫ 
দিনে দিনে হইল কন্যা দশম বৎসর রে ॥ 
সোমার কলমী লইয়া জল ভরিতে যায় রে। 

কোথা হইতে আইচ্ছ কন্ঠা কোথায় তোমার ঘর রে। 
কাহার কন্যা তুমি কি বা তোমার নাম রে ॥ 
কিসের কলসী তোমার কক্ষের উপরে রে। ৭৪ 
বিদর্ভেতে জন্ম আমার মথুরাতে ঘর। 
উড়িয়া রাজার কন্যা আমি গৌরামালা নাম ॥ 
স্বর্ণের কলনী আমার কক্ষের উপর । 


[সূর্যের পুর্বরাগ ] 
উড়িয়া রাজার দুইটি কন্ত| বসিয়া রৈছে খাটে। 
তা দেখিয়া সু্যাই ঠাকুর ফেরেন মাঠে মাঠে ॥৭৫ 
উড়িয়া রাজার ছুই কন্যা মেলিয়া দিছে সাড়ী। | 
তা দেখিয়া! সাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী ॥ 


৫৫ তান্ুল-_-এস্থলে ইহার অর্থ তা" । 


বঙ্গে স্ব্যপূজা ও সুর্যের নৃতন গাচালি ১৭৫ 


উড়িয়া রাজার ছুই কন্যা মেলিয়া দিছে কেশ রে। 
তা দেখিয়া স্ৰ্যাই ঠাকুর ধরেন নানা বেশ রে ॥ 
উড়িআ রাঁজাঁর ছুই কন্যা মলখাডু দিছে পায় রে।৮০ 
তা দেখিয়া সুধাই ঠাকুর বিয়া কর্তে চার রে ॥ 


[ূর্ষের স্বপ্প দেখান ] 


শুইয়া রইছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর নিদ্রায় দিছ মন রে। 
চক্ষু মেলি চাইয়া দেখ শিররে নারায়ণ রে ॥ 
তোমার ঘরে আছে বন্যা রত্বমালা সতী। 
তার মনে বড় ইচ্ছা সুর্ধাইরে পাবে পতি ॥৮৫ 
তোমাব ঘরে আছে কন্ঠ। রত্বমালা নাম। 
শঙ্ঘবন্ত্র দিয়া কন্যা সুর্যাইরে কর দান ॥ 


[ স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন ] 


ব্ৰাহ্মণে উঠিয়া বলে ব্ৰাহ্মণীর স্থানে 
কি স্বপ্ন দেখিলাম আমি আজিকার রাত্রে ॥ 
আমার ঘরে আছে কন্যা রত্বমালা সতী। ৯০ 
তাহার মনে বড় ইচ্ছা স্বর্যাইরে পাবে পতি ॥ 
আমার ঘরে আছে কণ্যা রত্বমালা নাম । 
শঙ্খ বস্তু দিয়া কন্যা স্ৰ্যাইরে করুছি দান ॥ 
[ কন্যার পিতাকে সূর্যের সাহায্য দান ] 
ব্ৰাহ্মী বলেন--ত্রা্মণ, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে 
ভিক্ষা করি খাও রে ব্রাহ্মণ কন্তা দিবা কারে 18৫ 
‘কেমন করি দিব রে কন্যা আমার চালে নাই ছোন রে! 
কুর্যদেবের বরে লামূলো ঘরামি চৌদ্দ জন রে ॥ 
‘কেমন করি দিব রে কন্যা আমার উঠান ভরা বন রে! 
* কুর্ঘদেবের বরে লাম্লো ভুইমালি চৌদ্দ জন রে ॥ 
ঘর হৈল দুয়ার হৈল হৈল টাকা কড়ি।১০০ 
২২২২২ 
৯৯» ভূইমাঁলি_ যাহার! তুমি পরিষ্কার করে। টু 
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স্যদেবের বরে হৈল সোনার চৌয়াড়ি ॥ 

যে দোকানে গৌরমণি শঙ্খ কেন্তে যায় রে। 

সেই দোকানে ছাওয়াল ক্র্যাই ছত্র ধরেন শিরে রে। 
সাক্ষী থাইকৃক দেবধর্ম দিবা আর রাতি। 

অকুমারী গৌরা আমি স্ুর্ধাই ধরেন ছাঁতি ॥১০৫ 
সম্মান নারিকেলের তেলে কামারে দোকান মেলে । 
সোনা দির সেরে সেরে (আরে ) রূপা যত লাগে। 
এমন করি গড় বা গয়না আমার গৌরীর অন্দে লাগে ॥ 
দেখ দেখ মালিয়া রে কিসের ভর! আইসে। 

অর্ধেক গাঙ জুড়িয়া রে ফুল মটুকের ভরা আইসে ॥ ১১০ 
আহ্থক আস্থক আস্থুক ভরা লাগুক আসি ঘাটে । 
আমার গৌরমণির বিয়া শুভ মন্গলবারে। 


[ সূর্যের বিবাহ যাত্র। ] 


ওপারে কিসের বাছ্য বাজে । 
রাউলের বেটা গদাধর বিয়া করতে সাজে ॥ 
আম পাতা মচ মচ করে কাঠাল পাতা কড়মড় করে ১১৫ 
শিবাই শঙ্কর বিয়া করে। 
সাজ সাজ গদাধর পায়ে নূপুর দিয়া। 
ঘরে আছে গৌর! পার্বতী তুলিয়া দিব বিয়া॥ 
সুর্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন মায়ের আজ্ঞা লৈয়া। 
মায়েতে আশীর্বাদ করেন শিরে হাত দিয়া ॥ ১২০ 
বাচিয়া থাইক্‌কো ওরে কুর্যাই চিরগ্রীবী হৈয়া। 
সুর্ধাই ঠাকুর যাত্রা করেন বাপের আজ্ঞা লৈয়া ॥ 
বাপেতে আশীর্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া । 
বাচিয়া থাইক্‌কে ওরে স্থর্ধাই দিগ্বিজরী হৈয়া ॥ 
যাই ঠাকুর যাত্রা করেন গুরুপুরৈতের আজ্ঞা লইয়া । ১২৫ 


১০৫ অকুমরী__কুমারী, অবিবাহিত] । 
১১০ ভরা নৌকাপরিপূর্ণপরিনিষ। 


বঙ্গে সথর্যপূজা ও সূর্যের নৃতন পাচালি 


গুরু পুরৈতে আশীর্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া । 

বাচিয়া থাইক্‌কো। ওরে স্থ্যাই রাজরাজেশ্বর হৈয়া ॥ 
আমের ছত্র বিবপত্র দধির আছরা দিয়া । 

স্থধাই ঠাকুর যাত্রা করেন (ক্ুমখে ) সোনার ঘটি লইয়া ॥ 
জননীতে ধোয়ায় হাত দুষ্ধেতে ডুবাইয়া। ১৩০ 

অঞ্চলে মৃছাইয়া মুখ বলে কৰ্ণে গিয়া ॥ 

একেশ্বরে যাও গো রাম দোনরে আমিও । 

পরের ঝিরে পাইয়া না জননী পাসর ॥ 

সুর্যাই ঠাকুর যাত্রা! করেন স্বম্থে সোনার ঘটা । 

আগে পাছে লোক লঙ্কর মধ্যে নাচে নটী ॥ ১৩৫ 

সুর্যাই ঠাকুর যাত্রা করিয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ চান। 

যেদিকে শোনেন বাজনার শব্দ সেই দিকে চলিয়া যান ॥ 
চন্দন গাছ কাটিয়া দে রে সুযাই হবেন পার। 


[ ূর্ষের বিবাহ ] 


নব রত্তন পিড়িখানি মধ্যে মধ্যে সোনা। 
দেবগণে ধরিয়া তোলেন পিড়ির চাইরো কোনা ॥ ১৪০ 
দেবগণ দেবগণ রত্বসিংহাসন | 
চারি চক্ষে দুই মুখে হইল দরশন ॥ 
সুর্যাই ভাল বিচার কর 
নিকটিয়া ফুলের মালা উদয় মেলিয়া ধর। 

এক ফুল খোটেন ্থর্যাই আরো ফুল চান। ৯৪৫ 

- মালিয়ার মালঞ্চ পুষ্প অধরে যোগান ॥ 
লামা লাম! ডাক পড়ে লামা স্থিতিস্থলে। 
পঞ্চ হরতকী দিয়া দিয়া কন্যা দান করে ॥ 
মানুষ জনে ডাকিয়া বলে আকাশে নাই রে তারা! 
শী করিয়া তুলিয়া গ্যাও রে সূর্যাইর বিয়ার দাড়া; 
শ্বাশুরীতে রা্ধেন দাড়া দুধে আর গুড়ে। 

রি রি হজ % 
১৬২ একেহর-_একাঁকী। দোঁসরে_ছুজনে। yj 
১২ 


১৫০ 


১৭৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


শালাবৌতে ঢালেন দাড়া স্বর্ণের থালে ॥ 

শ্বাশুরী আইলেন ভাত দিতে 
খসিয়া পইল সাড়ী। 

রাম রাম বলিয়া স্ুর্যাই নাকে দিলেন হাত । ১৫৫ 

কেন বা আসিলাম আমি শ্বাশুরীর সাক্ষাৎ ॥ 

তোমরা বল আমার সূর্ধাই পাগল পাগল । 

আমার স্ুর্যাই পাগল নয় রে রসের নাগর ॥ 


[ সুর্যের গৃহ্প্রত্যাগমনের প্রস্তাব ] 
স্থবর্ণের খাটপাট নেতের মশারী ৷ 
তাহার মধ্যে শঙ্নন করেন স্থধাই আর গৌরী ॥ ১৬০ 
কাউয়ায় করে কল বল কোকিলের ধ্বনি। 
জাগ রে জাগ রে গৌরমণি দেশে যাব আমি ॥ 
“তোমার দেশে যাব রে আমি মা বলিব কারে! 
“ঘরে আছে আমার মা যে মা বলিও তারে ॥ 
“শোন রে বুদ্ধির সাগর বুদ্ধি নাই তোর ঘাড়ে । ১৬৫ 
পরের মারে ম! বলিলে কার প্রাণ ভরে ॥ 
পরের বাপকে ডাকলে ৰাপ কার প্রাণ ভরে ৷ 
দৌড় দিয়া যায় গৌরমণি মায়ের ও রে কাছে। 
“আমারে যে নিতে আইচ্ছে লুকাইয়া রাখ পাশে ॥ 
টাকা নয় রে পয়সা নয় রে বাক্সে তুলিয়া থোব।১৭০ 
পরের লইয়া হইছ গৌর পরেরে সে দিব |" 


১৫২ দাঁড়া__বিবাহের দিন কন্যার মাতা! বা মাতৃচ্থানীয়া অন্য কেহ ধান সিদ্ধ করিয়া 
গুকাইয়| সেই ধানের চাউল প্রস্তুত করেন । সেই চাউল হইতে রাত্রিতে অন্ন প্রস্তুত হয়। ধান 
সিদ্ধ করিবার সময় একটা আখের পাতায় আঠার জন ব্রেণ পুরুষের নাম লিখিয়া তাহা হাঁড়ির 
মধ্যে দেওয়া হয়ঃ আড়াইটা আখের পাতা, অন্য কাষ্ঠের সঙ্গে উনানে দেওয়| হয় | বর্ধন 
কারিণীকে মুখে মিষ্ট দিয়া চুপ করিয়! থাকিতে হয়। বিবাহান্তে বর এই অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া 
নববধূকে খাইতে দেয়। নববধূ ইহার কিছু অংশ গ্রহণ করে। এই অন্নের নামই দাড়া। 


বন্দে স্যপৃজ! ও সূর্যের নৃতন পাচালি 


[ গৌরীর প্রতি মায়ের প্রবোধ ] 
“আজ যাও গৌরী লো কীদিয়া কাটিয়া। 
কাল আনিও গৌরী লো হাসিয়া রপিয়া ॥ 
আজ যাও গৌরী লো ত্যানা-তোনা পড়িয়া । 
কাল আঁসিও গৌরী লো! চেলির সাড়ী পড়িয়া ॥? ১৭৫ 


[ সুর্যের ভ্রাতার বধু আনয়নের প্রস্তাব ] 


খাটো খাটো কলা গাছটা বাইয়া পড়ে মৌ। 
সুর্ধাই ঠাকুর বিয়া করছে বড় সুন্দর বৌ ॥ 
ছোট ভাই উঠিরা বলে “বড় দাদা ভাই । 
গাদি ভর! পান দেও বউ আনিতে যাই ॥” 
ছোট ভাই দা TSS) 
কলসী ভর! তেল দেও +e 
ছোট ভাই 

থান ভড়৷ সিন্দুর দেও:-- 


[ গৌরীর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ও সকলের বিলাপ ] 


সুর্যাই গৌরাই যাত্রা করাইয়া দিয়া । 
গৌরমণির মায় কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া ॥ ১৮৫ 
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রইয়া। 
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া ॥ 
আরনী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে পর | 
গৌরমনির মাঁধন কান্দে বেলা আড়াই ফর ॥ 

“আগে যদি জান্তাম মাধন পরে নিবে তোরে । ১৯০ 


কোলের ছাওয়াল মাটিতে রাখিয়া কোলে নিতাম তোরে ॥ 


আগে যদি 5 
কানের নোনা খসাইয়া 
১৭৪ ত্যানা-তোনা__ছো'ড়া কাগড়, স্থাকড়া। 


১৭৯ গাঁদি__ভূপ, গাদা । 
১৮৫ শান_ পাথর। পাঁছাড়-_আছাড়। 


চিনি 


থুইয়া কানে রাখতাম তোরে ॥ 


১৮০ 


ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
আগে যদি 
গলার হার খসাইয়া থুইয়! গলার রাখতাম তোরে ॥” ১৯৫ 
আরনী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রৈয়া। 
গৌরমণির যে বাপ-ধন কান্দে মুখে গামছা দিয়া ॥ 
চৌদ্দ দাড়ের নৌক! খানি যোল ছয়জন মাঝি । 
“নাইয়ারে দিব তার-বস্গল। মাঝিরে দিব কড়ি। 
ধীরে ধীরে বাও রে. নৌকা মায়ের কান্দন শুনি ২০০ 
ধীরে ধীরে বাও রে নৌকা বাপ ভাইর কান্দন শুনি ॥ 
এখন কেন কান্দ মা-ধন শানে পাছাড় খাইয়!। 


- সেইকালে কৈছিলাম মা দূরে-না দিও বিয়া ॥ 


এখন কেন কান্দ বাবা মুখে গামছা দিয়] 

সেইকালে কৈছিলাম বাবা দূরে না দিও বিয়া ॥ ২০৫ 
এখন কেন কান্দ ভাই-ধন মুখে কাগড় দরিয়া ॥ ১৮৫ 
সেইকালে কৈছিলাম ভাই-ধন দূরে না দিও বিয়া ॥ 
এখন কেন কান্দ বুইন খেলার সজ্জা লইয়া ৷ 
নেইকালে কৈছিলাম বুইন দূরে না দিও বিয়া ॥ 
এখন কেন কান্দ ভাইর বউ লেমু পাস্থা! লৈয়া। ২১০ 
নেইকালে কৈছিলাম বউ দূরে না দিও বিয়া ৷ 


[সূর্যের গৃহুপ্রত্যাবতন ] 
“বিয়া করলা স্র্যাই ঠাকুর দানে পাইলা কি?” 
“ভাঙ্গ! গাড়ু ভাঙ্গা! থাল উড়িয়া রাজার ঝি ॥ 
থাল পাইলাম গাড়ু পাইলাম অন্নজল খাইতে । 
উড়িয়া! রাজার ঝি পাইলাম গৃহ বাস করিতে ॥ ২১৫ 
ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গ! থাল ফেলিয়া আইলাম পথে। 
উড়িয়া রাজার বিরে লইয়া আইলাম সাথে ।” 


১৯৯ নাইয়া_নৌকার মালিক। 


পীচু ঠাকুরের পাঁচালি 


পশ্চিম-বঙ্গের স্ত্রীনমাজে পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ বা পাচু ঠাকুরের পুজা সমধিক 
প্রচলিত। শিশুদের মদলের উদ্দেশ্যে এই লৌকিক দেবতার আরাধনা 
করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গের প্রা পল্লীতেই পঞ্চাননপূজার নির্দিষ্ট স্থান দেখিতে 
পাওয়া যায়। পঞ্চাননের স্বৃতিপূত বহু স্থান পঞ্চাননতলা নামে পরিচিত। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, এই বহুলপরিচিত দেবতার সম্বন্ধে প্রচলিত সাহিত্যের পরিমাণ 
“নিতান্ত কম। 

রেভারেও ওআ৯ ও লালবিহারী দে২ মহাশয় এই দেবতার যে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিয়াছেন, তাহার আকর মনে হয় জনশ্রুতি । বিশ্বকোষ” প্রদত্ত 
নাতিসংক্ষিপ্ত বিবরণে মনোহর ব্যানরুত এই দেবতার একথানি মঙ্দলকাব্য 
হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, নিয়শ্রেণীর লোকের 
মধ্যে এইরূপ আরও গ্রন্থ গ্রচলিত আছে। ব্যাসক্কৃত গ্রন্থের উপাখ্যান 
এইরূপ 

হস্তিনাপুরের স্থরথ নামক রাজা পঞ্চাননের বরে পুত্র লাভ করেন। 
পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্দে রাজদম্পতী দেবতার কথা একর? তুলিয়াই 
যান। তুন্ধ দেবতা ভাইনীদের দ্বারা বালককে অপহরণ করান ॥ পরে রাজার 
পূজায় সন্তষ্ট হইয়! পুনরায় তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। রাজাও আড়ম্বরের 
সহিত দেবতার পুজা করেন, একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবতার 


মহাত্ম্যকীৰ্তন ও পূজার প্রচার করেন। 


১১ ONY 


# 
১1 4A View of the History, Literature, and 711,040 of the Hindoos 


(Serampur 1815), ২য় খণ্ড | 
৫ (১৯২৬ সালের সংস্করণ )) 

৩ বিৎকৌধকারের মতে পঞ্চানন ও তাঞ্জোরের নিকটবর্তী স্থানের তিরুবয়র নামক দেবতা 
অভিন্ন। কিন্তু তাহার এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঞ্জোরের দেবতার সংস্কৃত 
সাম পঞ্চনদীর্র এবং তাহার সাহাস্মাবণনাপর্ণ কৃত গ্রন্থের নান পঞ্চনদমাহাতরা ! 


২। Bengal Peasant Life, পৃ* ৬২ 


১৮২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ব্যাসের গ্রন্থের কোনও পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
বিশ্বকোষে উল্লিখিত অন্য কোনও গ্রন্থের নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না ।৪ 
তবে কলিকাতার রয়্যাল এসিরাটিক সোসাইটার পুথিশালায় বৃহদ্রুদ্রধামল 
নামক যে জজ্ঞাতপূর্ব তান্ত্রিক গ্রন্থের তিনখানি পুথি আছে, এই দেবতার 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করাই তাহার অংশবিশেষের উদ্দেশ্ত। এই সকল 
শে বাংল! মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে জনসাধারণের নিগ্রহাঙ্টগ্রহ বিষয়ে এই 
দেবতার অলৌকিক শক্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে__অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের 
দেবতার মত ইনিও সন্তুষ্ট হইলে ভক্তদের ইষ্ট সাধন করেন এবং অসন্তষ্ 
হইলে অবজ্ঞাকারীর অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়! থাকেন। হইতে পারে, এই 
গ্রন্থও কোন বাংলা মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে রচিত__কিন্ত ইহার উপাখ্যান' 
বিশ্বকোষে উদ্ধৃত উপাখ্যান হইতে স্বতন্ত্র । লৌকিক দেবতার বিবরণ সংস্কৃতে 
স্ূর্ণ অপরিজ্ঞাত না হইলেও ছুর্লভ--তাই এই গ্রশ্থধানির কিছু মূল্য আছে। 
অবশ্য এই গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য সন্দেহাত্রক। “বৃহ এই বিশেষণটি 


ইহার অর্বাচীনতার সাক্ষ্য দান করে, এরূপ সংখর অন্ত নহে। বস্তুতঃ . 


পর্চাননের পূজার গৌরববৃদ্ধির জনয প্রসিদ্ধ তন্তরগুন্থের সহিত ইহার উপাখ্যানের 
সংযোগমাধনের প্রয়াস অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। মনে হয়, ইহা বাংলা 
দেশে রচিত বাংলার লৌকিক দেবতাবিষয়ক এক অর্ধাচীন গ্স্থ। ইহার যে 
তিন খানি পুথির বথা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা সকলই বঙ্গাক্গরে 
লিখিত। ইহার কোনও উল্লেখ কোনও প্রচলিত নিবন্ধগ্রন্থে পাঁওয়া যায় না। 
তন্ত্রের যে সমস্ত প্রচলিত তালিকা আছে, তাহার মধ্যে এই গ্রন্থের নাম নাই৷ 
কিন্তু বাংলার অভিপরিচিত দেবতার বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করে বলিয়া 


প্রাচীন হউক বা অর্ধাচীন হউক, এই গ্রন্থের মূল্য অস্বীকার করিতে পারা. 


যায় না। 


গ্রন্থের পুথি তিনখানি দীর্ঘকাল যাবৎ সোসাইটার পুথিশালায় রক্ষিত 
"হইলেও ইহাদের বিশেষ কোনও আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। রামানন্দের 


৪ [ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার অনেক পরে কয়েকথানি পঞ্চাননমঙ্গল গ্রন্থের 
পুধির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। (প্রীসুকুমার দেন-_বাঙ্গাল| সাহিত্যের ইতিহাম ১৭৯২, শ্রীপঞ্চানন 
মঙল পুথি পরিচয়, ২য় খণ্ড) । শ্রীকালিদাস দত্ত দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণ] অঞ্চলে প্রচলিত 
পঞ্চানন্দের গান প্রকাশ করিয়াছেন (সাহিত্য পরিধৎ পত্রিক।_-৬৪।৮১_-৯১)।] 


পাচ্ঠাকুরের পাচালি ১৮৩ 
টাকা-দহিত খণ্ডচতুষ্টয়াত্মক সমগ্র: গ্রন্থের পুথিবানি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট 
উইলিঅম কলেজ কর্তৃক প্রথম সংগৃহীত হয়, পরে ইহা এ কলেজের অন্যান্য 
পুথির সহিত সোসাইটীতে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় পুথিতে গ্রন্থের সটীক 
দ্বিতীয় খণ্ডটি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে ।৫ ইহ! ১৮৯-১ সালে সংগৃহীত হয় 
চতুর্থ খণ্ডের টাকাহীন মৃলমাত্র তৃতীয় পুথিথানি ১৯১৪ সালে সংগৃহীত ৷ 

রামানন্দের মতে আলোচ্য পুথিতে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার মাত্র সংকলিত 
হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের পুষ্পিকার ব্যাখ্যা করিতে 
যাইয়া রামানন্দ স্পষ্ট বলিয়াছেন_ বৃহদ্রুদ্রধামল নামক গ্রন্থ বাইশ খণ্ডে 
স্ূর্ণ। প্রথম খণ্ডে গণপতির উপাসনার বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে 
পঞ্চাননের জন্ম ও কর্মের বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয়ে বন্ধ্যালক্ষণ, চতুর্থে ব্রহ্মচর্য- 
নিরূপণ। নারদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের 
সার বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই গ্রন্থের নাম বৃহদ্রুদ্রযামলীয় বা 
বৃহদ্রুদ্রযামল হইতে উদ্ধত । প্রাপ্ত পুথির আলোচ্য বিষয়ের অনেকাংশ 
রামানন্দের বর্ণনার অনুরূপ | ইহাতে তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত প্রথম খণ্ডে গণেশের 
উপাসনা, দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিশ অধ্যায়ে পঞ্চাননের বিস্তৃত উপাখ্যান, তৃতীয় 
খণ্ডে বাইশ অধ্যায়ে বন্যার লক্ষণ ও পঞ্চাননের পূজাদি সাহায্যে তাহার 
প্রতীকারের উপাযবর্ণনা, চতুর্থ খণ্ডে পাচ অধ্যায়ে বিভিন্ন পূজা পদ্ধতি, 
বর্ণবিভাগ প্রভৃতি সাধারণ কথা এবং পঞ্চম খণ্ডে কালীর উপাসনা! 
দ্বিতীঃ খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদানই বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ । বধিত উপাখ্যানের অস্রূপ উপাখ্যান লোকমুখে কোথাও প্রচলিত 
আছে কি না অথবা পঞ্চাননের উপাসকদিগের নিকট পরিচিত কোনও 
বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায় কি-না, অঙ্গসন্ধান করিয়া দেখা দরকার । 

এই খণ্ডের প্রারম্ভে দেবতাদের এক মন্ত্রণাসভার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
দেবতারা স্থির করিলেন, নিজেদের শক্তির সমবায়ে নৃতন দেবতার স্ষ্টি 
করিতে হইবে (অধ্যায় ১)। শিবের দেহ, বিষ্ণুর মস্তক ও অন্যান্য সকল" 
দেবতাদের অনগপ্রত্যঙ্গ লইয়া এই দেবতা আবির্ভূত হইলেন ( অধ্যায় ২)) 
হে সম্ভবতঃ এই পুথিথানিরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্রগগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কতৃক প্রদত্ত 


হইয়াছিল ( Notices of Sanskrit Mss.—>I2¢e )। 
৬। উল্লিখিত প্রথম পুথিতেই এই খণ্ড আছে । পুষ্পিকাঁয় ইহ। চতুর্থ খণ্ড বলিয়া উল্লিখিত 
ছ। কিন্ত খও-প্রারস্তে ইহাকে পঞ্চম খণ্ড বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে_-তত্র হ পঞ্চমে 


খণ্ডে কালীধমে'। নিরূপিতঃ' ( পৃঃ ১০৪ ) | 


১৮৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


শিৰ তাহাকে চারি জন দূত দিলেন। ইহাদের লইয়া দেবতা পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইলেন এবং কাঞ্চননগর নামক স্থানে বট ও অশ্বথ বৃক্ষের তলদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই গাছের তলায় পাথরের উপরে তাহার উদ্দেস্ঠ 
পূজা করিলে বিশেষ ফল লাভ হইবে, পঞ্চানন এইরূপ প্রচার করিয়। দিলেন 
(অধ্যায় ৩)। 
এই সমর সমীপবর্তী পুদ্ধরিণীতে স্বান করিবার উদ্দেশ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন দেবতা সদাচারভ্রষ্ট জনসমূহের মঙ্গলের জন্য 
স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন__দূতেরা এই কথা বলিলে তাহারা উপহাস 
করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেবতা স্বভাবতই অপমানিত বোধ করিলেন 
এবং ব্রাহ্মণদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কুতসংকল্প হইলেন (অধ্যায় ৪)। 
দূতের! ব্রাহ্মণদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের স্তীপুত্রদিগকে এক অভিনব ব্যাধি- 
দার! আক্রান্ত করিলেন। ফলে তাহাদের সমস্ত দেহ স্তব্ধ হইয়া গেল। 
চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলেন (অধ্যায় ৫ )। যথানিয়মে 
লান্ধণের| পঞ্চাননের পূজা করিলে রোগ বিদুরিত হইল (অধ্যায় ৭)। 
এক মালী এই অপরিচিত দেবতাকে মালা৷ যোগাইতে অস্বীকৃত হইলে 
তাহাকেও এইরূপ ভাবে দণ্ড দিয়া পরে ক্ষমা করা হইল (অধ্যায় ৮)। 
এক বৃদ্ধ ্রান্মণদম্পতীর দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত পুত্রকে পঞ্চাননের পূজার দ্বারা 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া দূতের! এই দেবতার অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান 
করিল ( অধ্যায় ৯)। 

কাঞ্চমনগরের রাজা নরধ্বজ অপুত্রক অবস্থায় তাহার আট রাণী লইয়া 
দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত নিগৃহীত ্রাঙ্মণচতুষ্টয়ের 
উপদেশহগসারে গঞ্চাননের পু করিয়া রাজ! প্রত্যেক রাণীর গর্ভে একটি 
করিয়া পুত্র লাভ করিলেন (অধ্যায় ১০-১২)। তিনি প্রতিদিন দেবতার 
পূজা করিতেন। কালে দেবতার উদ্দেশ্যে একটি স্বর্ণমন্দির প্রস্তুত করিবার 
জন্য উতস্থক হইলেন। তাহার পুত্রেরা লঙ্কা হইতে স্বর্ণ আনয়ন করিতে 
সম্মত হইলেন । এই লঙ্কানগরী বড় ভীষণ মনত্রীরাও কেহ এখানে যাইতে সাহস 
করেন নাই। তাহাদের ভীতি অকারণ নয়। রাজপুত্রেরা সাহস করিয়া যাত্রা 
করিলেন সত্য; কিন্তু পথে নানা বাধাবিদ্ন তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিল। তবে পঞ্চাননের অঙ্কে তীহারা সকল বিপদের হাত হইতে রক্ষা 
পাইলেন। পথে রাজা কীতিত্বজের অন্চরেরা তাহাদিগকে বাধা দেয়, নূতন 


_ পাচ্ঠাকুরের পাচালি ১৮৫ 


দেবতার নাম শুনিয়া ঠাট্টা করে এবং দেবতার চক্রান্তে নিহত হয় ( অধ্যায় 
১৫)। তখন কীতিব্বজের পুত্র বীরসেন আনিয়া আট ভাইকে পরাস্ত করে। 
তাহারা পঞ্চাননের সাহায্য প্রার্থনা করিলে দূতেরা আসিয়া তাহাদের রক্ষা 
করে এবং বীরসেনকে বধ করে (অধ্যায় ১৬)। কীন্তিধৰজের ইঞ্টদেবতা বিষ্ণু 
সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া পঞ্চাননের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ 
শক্তিশালী দেবতার ভক্তদিগের বিরুদ্ধতাচরণ করার জন্য কী্তিধ্ৰজকে তিরস্কার 
করিলেন। কীতিধ্বজও নরধ্বজের পুত্রদের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন এবং 
অধিকতর অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন (অধ্যায় ৯) )। 
রাজকুমারগণ আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তপস্তারত এক ব্রাহ্মণের নিকট 
আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহারা নর 
হইয়া গেলেন। পঞ্চাননকে স্মরণ করায় তিনি আলিয়া বুঝাইয়া দিলেন_এই 
ব্রাহ্মণের সমস্ত জিনিষপত্র চুরি হইয়া যাওয়ায় ইনি এইরূপ ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন যে, তাহার আশ্রমের এক ক্রোশের মধ্যে যে মাহ আসিবে, 
অন্ধ হইয়া যাইবে। পঞ্চাননের এই বিষয়ে প্রতীকারের কোন হাত ছিল 
না। রাজকুমারেরা তাহার পরামর্শ মত ত্রাহ্গণকে তুষ্ট করিয়া দৃষ্টিশক্তি 
ফিরিয়া পাইলেন (অধ্যায় ১৮-৯ )। } 

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহারা একটি পুফরিণী দেখিতে পাইলেন। 
জলপানের উদ্দেশ্যে তাহার মধ্যে নামিলে এক কুমীর ও তাহার স্ত্রী তাহাদিগকে 
গিলিয়া ফেলিল। কুমারেরা তাহাদের উদরের অভ্যন্তর হইতেই পঞ্চাননকে 
ডাকিতে লাগিলেন। পঞ্চাননের নির্দেশে কুম্তীরদষ্পতী রাজকুমারদিগকে 
উগরাইয়া দিল ( অধ্যায় ২১)। 

অতঃপর তাহারা এক চন্দনবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাহারা 
দেখিলেন এক রৌপ্যমন্দির, আর তাহার প্রাচীর সোনার তৈয্ারী। মন্দিরের 


, অধিপতি শিব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন 
এবং সেতুবন্ধ রামেশবরে হসুমান্কে আরাধন! করিতে উপদেশ দিলেন! 
তাহার বিশাল লাদুলের দ্বারা 


তাহাদের আরাধনায় সন্তষ্ট হইয়া হহুমান্‌ 
শিলাময় সেতুর ভযন্থান' পার হইতে ভাহাদিগকে সাহা কৰিরে 
তাহারা নিধনে লঙ্কানগরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন (অয় ৪:০" 
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ভাঙিয়া দেন। 


১৮৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


হনুমানের হুপারিসে লঙ্কার রাজা বিভীষণ তাহাদিগকে সোন! দিলেন 
( অধ্যায় ২৩)। 

তারপর তাহারা সোনায়-ভরা নৌকা লইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। 
দেশে ফিরিলে পিতামাতা প্রজা আত্মীয়স্বজন সকলে সানন্দে তাহাদিগকে 
অভিনন্দন করিলেন (অধ্যায় ২৪ )। বিশ্বকর্মার সাহায্যে তখন নরধ্বজ 
এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিলেন। যথানিয়মে আড়ম্বরের সহিত এই 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সময়ে পঞ্চানন ও অহ্থচরবর্গের যথোচিত পূজা 
করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাদের সকলেরই বর্ণনা করা হইয়াছে! এই বর্ণনা 
হইতে জানা যার যে, পঞ্চানন শুতরবরণ, পঞ্চমুধযুক্ত এবং বলীবর্দ তাহার বাহন। 
আর তাহার ত্রিবিধ অঙ্ছচরের মধ্যে একদল হরিদ্রাভ, গজারোহী ও ধনুধারী, 
আর একদল রক্তাভ, অশ্বারোহী ও ত্রিশলধারী এবং তৃতীয় দল কৃঞ্চবর্ণ, 
উদ্টারোহী ও অসিধারী ( অধ্যায় ২৫ )। - 

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর পঞ্চানন তাহার পূজাপ্রচারের জন্য রাজাকে অনুরোধ 
করিলেন। রাজাও দেবতার অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিয়া এক ঘোষণাপত্র 
প্রচার করিলেন। দেবতার পৃজ প্রচারিত হইল। রাজা জরাসন্ধ ঘোষণা- 
পত্রের অবমাননা করিয়া উহা ছি ড়িয়া ফেলিলেন। ফলে পঞ্চাননের ক্রোধ 
তাহার উপর নিগতিত হইল । তাহার পুত্রের! মরিয়া গেল-_তিনি নিজে 
আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। এই সময়ে শারদ তাহার মঙ্গলের জন্য পঞ্চাননের পূজা 
করিলে জরাসন্ধের পূর্ব অবস্থা ফিরিয়া আসিল এবং 
প্রধান ভক্ত হইয়া পড়িলেন ( অধ্যায় ২৬ )। পঞ্চানন তখন এই নিয়ম করিয়া 
দিলেন, যে সমস্ত লোক, বিশেষত: যে সকল স্ত্রীলোক ও শিশু, প্রচলিত 
রীতিনীতি লঙ্ঘন করিবে, তাহাদের উপর তাহার অন্নচর ও ভূতপ্রেতবর্গের 
পূর্ণ অধিকার থাকিবে ( অধ্যায় ২৮)। তারপর, রাজপুত্র ও রাণীদিগের 
সহিত রাজাকে লইয়া পঞ্চানন রথে আরো 
শিখরে অবস্থিত একবিংশতি স্বর্গের অন্যতম নির্মল নামক স্বর্গে সপরিবারে 
রাজার স্থান হইল। (অধ্যায় ৩. )। 

এইখানেই জন্মখণ্ড বা পঞ্চ 
এই দেবতার বিস্তৃত পুঁজাপদ্ধতিযক্ত অন্ত খণ্ড ছিল কি না, ব 


তিনি পঞ্চাননের একজন ' 


হণ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সুমেরু- . 


ত্রিনাথ 


ES ৪8 নিক্নঅেণীর জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত এক 
দেবতার নাম ত্রিনাথ। ইহার কোনও মৃতি, মন্দির বা উপাসনার 
নিদিষ্ট স্থান নাই। সাধারণ দেবতার পূজার মত ইহার পূজায় পুষ্প বিবপত্র 
বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। যে কোন দিন সন্ধ্যার সময় উঠানে 
বা বারান্দায় কয়েক জনে মিলিত হইয়া ইহার আরাধনা করা যায়। এজন্য 
দরকার মাত্র তিনটি পয়সার-_-এক পয়সার সরিষার তেল, এক পয়সার পান- 
স্থপারি এবং এক পয়সার গাজা। জিনিষগুলি তিন ভাগে সাজাইতে হয়। 
ডা তেলে তিনটা প্রদীপ জালাইতে হয় পান-স্থপারি তিন ভাগে রাখিতে 
হয় এবং তিন কলিকা গাঁজা তৈয়ারী করিতে হয়। এইগুলি পূজার 
অপরিহার্য উপকরণ। তবে সমাগত লোকদের জন্য কিছু বাতাসারও ব্যবস্থা 
সাধারণতঃ করা হর । উপকরণগুলি সামনে সাজাইয়া দেবতার উপাখ্যান বা 
কথা বলা হয়। তারপর দেরতার মাহাত্মাস্চক গান ও ছড়া আবৃতি, প্রসাদ 
রি ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিসাঁড়া অঞ্চলে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি সুর করিচা আবৃত্তি কর| 

আমার ঠাকুর তেন্নাথ কিছু নয় রে খায়। 

এক পয়সার ত্যাল দিয়! তিন বাতি জ্বালায় ॥ 

আমার ঠাকুর তেন্নাথ কিছু নয় রে খায়! 

এক পয়সার পানগুয়। তিন ভাগে সাজায় ॥ 

আমার ঠাকুর তেন্নাধ কিছু নয় রে খায় ৷ 

এক পয়দার গাঁজা দিয়া তিন কল্‌কি সাজায় ॥ 

আমার ঠাকুর তেন্নাঁধ যে করিবে হেলা। 

হাত পাও শুকাইয়! যাবে বন্ন হইবে কালা! 

আমার ঠাকুর তেন্নাঁণ যে করিবে হেলা। 

হাত পাও শুকাইয়! যাবে চউখ দিয়] বাইর হবে ড্যালা ॥ 

কলিতে তেন্নাথের মেলা । 

খোঁড়ায় নাচে কাণায় দেখে বোবার বোলে বেমভোলা ॥ 

সাধু রে ভাই দিন গেলে তেন্নাথেব নাম লইও। 

তেল খায় ব্ৰহ্মা[র]রে ভাই বিষ্ণুর] খায় রে পান। 


মহাদেবের সিদ্ধি খাইলে শীতল হয় রে প্রাণ ॥ 
১ বিক্রমপুরে প্রচলিত রমাই ফকিরের রচিত কয়েকটি ছড়া প্রাযৌগেন্জনাঁণ গুপ্তের বিক্রমপুরের 


ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ-_পৃ. ৩২) প্রদত্ত হইয়াছে । 


১৮৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


গ্রহণ ও গঞ্জিকাসেবন। কয়েক জনে মিলিত হইয়া অনুষ্টান করা হয় বলিয়া 
ইহার নাম ত্রিনাথের মেলা। সংসারের নানাবিধ বিপদ্‌ আপদ্‌ হইতে উদ্ধার 
পাইবার জন্য ত্রিনাথের মেলা মানত করা হয়। 

চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরে মহাশয় সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকার অষ্টাদশ খণ্ডে 
(পৃ. ২৫-৭ ) ত্রিনাথের মাহাজ্ম্যস্থচক এক উপাখ্যানের বিবরণ দিয়াছিলেন।২ . 
তাহার এই উপাখ্যান কোন্‌ স্থান হইতে সংগৃহীত, তাহা তিনি উল্লেখ করেন 
নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই দেবতার কানও পাঁচালি 
তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ৷ তাহার প্রবন্ধের পাঁদটাকায় পত্রিকাসম্পাদক 
লিখিয়াছিলেন_-“আমরা উহ সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী সংখ্যায় উক্ত 
পাচালীর বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে ।” দুঃখের বিষয়,পরিষ- পত্রিকায় এই 
পাচালি লইয়া এ পৰ্যন্ত আর কোনও আলোচনা হয় নাই। ত্রিনাথের পাঁচালির 
কোনও পুথি সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় নাই। কিন্তু ত্রিনাথের পীচালি 
নামে একাধিক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে কোন কোনথানি 
অপেক্ষাকৃত প্রাচীন_-অধিকাংশই আধুনিক ইহাদের মধ্যে মহেশচন্দ্র দাস- 
রচিত পাঁচালি ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড হইতে কানাইলাল শীল কর্তৃক 
( কলিকাতা, ৯৩৩৬) ও ৮২নং আহিরীটোলা৷ স্াট হইতে তারাচাদ দাস 
কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৪১) প্রকাশিত। তারাটাদের প্রকাশিত পুস্তিকা নবম 
সংস্করণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পাচালি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হওয়া 
সম্ভব। প্রধানতঃ ইহাতে বধিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া! কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ব 
(১৬২নং নিমু গোস্বামীর লেন হইতে শ্রীজগন্াথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত 
সন ১৩৩৫ সাল) ও অশিনীকুমার সোম তন্বনিধি (প্রকাশক, এ. কে- 
সোম এণ্ড সন্দ, সোম লাইব্রেরী, ফেনী, নোয়াখালী__-১৩৩৮) ছুইখানি পীচালি 
রচনা করেন। খুলনার ডাক্তার অস্বিকাচরণ বিশ্বাস (বাইসান্তা, পোঃ_ 
চালনা ) ১৩২৫ সালে উড়িয! ভাষা হইতে অনুদিত একখানি পাঁচাঁল প্রকাশ 
করেন। তাহার অবলঙ্িত মূল উড়িয়া পুথি ত্রিনাথমেল! নামে কীথির নীহার 


২। শ্রীযোগেক্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাহার বিক্রমপুরের ইতিহাসে ( প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৩৭২) , 


ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রীহটের ইতিবৃত্তে (১1৮৮) বিক্রমপুর ও ত্রিপুরায় এই দেবতার পুজার 
উল্লেখ করিরাছেন। 


ত্রিনাথ 5) 


প্রেস হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে (সপ্তবিংশ সংস্করণসন ১০৪০ 
সাল)। 
বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত এই সমস্ত পুস্তিকা ত্রিনাথের জনপ্রিয়তার 
নির্দশন সন্দেহ নাই । ইহাদের মধ্যে বণিত মূল কাহিনীর এঁক্য বিশেষ লক্ষ্য 
. করিবার বিষয়৩। এই কাহিনীতে দেবতার স্বরূপের যে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা হইতে জানা বায় যে, তিনি ব্ৰন্ম-বিষ্ণুশিবাত্মক । 


ও হে হরি দীনবন্ধু অনাথ জনার বন্ধু 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর । 
তিন দেব একত্রে পূজা প্রকাশের তরে 


ত্রিনাথ হইল তদন্তর ॥_মহেশচন্দ্রের পাচালি। 

বাংলা কাহিনী হইতে উড়িয়া কাহিনীটি বিস্তৃততর। মূল কাহিনীটি 
এইরূপ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্বস্ব একটা গরু হারাইয়া যায়। আত্মহত্যা 
করিতে উদ্যত নিরুপায় ব্রাহ্মণ দৈবৰাণীদ্বার! ত্রিনাথের পূজা করিতে আদিষ্ট 
হন। দেবতার নির্দেশে তিনি নদীতীরে তিনটি পয়সা পাইয়া উহা দিয়া 
তিনি কোচার কাপড়ে তেল লইতে চাহিলে 
মুদি তাহাকে ঠকাইবার চেষ্টা করে ও নিজে অপদস্থ হয়। ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের 
ধ্যানে মগ্ন হইলে তীহার গুরু আমিয়া উপস্থিত হন এবং লাথি মারিয়া 
সমস্ত পূজোপকরণ নষ্ট করিয়া দেন এবং সে; স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া 


যান। এদিকে তাহার ভীত SACI গতিত হর শিষ্যের 
অন্গগ্রহে ত্রিনাথের কলিকাপোড়া তম গায়ে মাথাইয়া তাহাদিগকে 
পুনীবিত করিতে সমর্থ হন। ফলে তিনি নিজেও ত্রিনাথের মেলার 

পলক্ষ্যে তাহার বাড়ী আনিতে থাকে । 


আয়োজন করেন। অনেক লোক সেই উ 
পথে এক বোবা ও খন যাত্রীদের নিকট ত্রিনাথের বৃত্ত শুনিয়। পুজা মানত 


করিল এবং তাহাদের অন্ধত্ব ও খপরত্ব দূর হইল। 
উড়িয়া কাহিনীর মতে ব্রাহ্মণের এই নবীন দেবতার পূজায় রাজা অমন্তষ্ 


হইয়া তাহার পূজায় বাধা দেন এবং নানারণে বিপন্ন হন। পরে ত্রিনাথের পুজা 


তেল, গাঁজা ও পান কেনেন। 


পয় বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত এই কাহিনীর মিল 


৩ আশ্চর্যের বিষয়, ধন্স্তরি মহা 
রিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যমুক্ত হইবার কথা 


নাই। এক বনিকের উপদেশে ভ্রিনাথের পুজা ক 
উপাখ্যানে আছে। 


১৯০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


_ করিয়া বিপনুক্ত হন। এক সদাগর ত্রিনাথের পূজা বিস্বৃত হইয়া কিরূপে বিপন্ন 
হন ও ত্রিনাথের কৃপায় উদ্ধার পান, তাহার কাহিনীও উড়িয়া পাচালিতে দেওয়া 

- হইয়াছে। গুরুর কাহিনী উড়িয়া পাচালিতে একটু পৃথকৃ। এক বৈষ্ণব 
ত্রিনাথের মেলায় আমিতেন, তাহার গুরু একদিন তীহার অন্বেষণ করিতে 
করিতে মেলায় আসিয়া তাহাকে তিরস্কার করেন এবং মেলার জিনিষপত্র লাথি 
মারিয়া ভাঙ্গিয়। ফেলেন। ফলে তিনি নানা বিপদে পড়েন ও পরে ত্রিনাথের 
কৃপায় উদ্ধারলাভ করেন ।৪ 


[৪ গ্রীহ্থকুমার সেন বলিয়াছেন, মংস্তেন্দ্নাথ, গোরক্ষলাথ ও সত্যনারায়ণ মিলিয়! 
ত্রিনাথে পরিণত হইয়াছেন ইহা কৌন কোন পুখিতে পাওয়। যায়। ( বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, 
প্রথম খণ্ড পৃঃ ৮২২)। 

শ্ীমাশুতোম ভট্টাচার্যের মতে গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও হাঁড়িপ! এই তিন নাথই ত্রিনাথ নামে 
পরিচিত ( গোপীচন্ত্রের গান, পৃ: ১/,)।] 


প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য চর্চা 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা অবধি আজ প্রায় সত্তর বংসর ধরিয়া 
নিয়মিত ভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলিয়া 
আনিতেছে। সংস্কৃত আরবী ফারসী প্রভৃতি ভাষ! ও সাহিত্যের আলোচনায় 
এসিয়াটিক সোসাইটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতির অন্থসরণ করা হয় বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদও সেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচ্চার কার্য আরম্ভ করে। এনিয়াটিক সোসাইটির 
অত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ও প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, প্রাচীন পুথির বিবরণ 
সংকলন ও প্রকাশ এবং প্রাচীন গ্রন্থের গবেষণামূলক সংস্করণ প্রচারের কাজে 
আত্মনিয়োগ করে । ক্রমে অন্যান্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ও স্বতন্তরভাবে কোন 
কোন ব্যক্তি এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে আজ আমরা প্রাচীন 
বাংলার ভাষ| ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান্‌ তথ্য জানিতে পারিয়াছি_ 
বিপুল প্রাচীন সাহিত্যসম্পদের প্রচুর নিদর্শন আজ আমাদের জ্ঞানগোচর 
হইয়াছে। আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাচীন বাংল! ভাষা ও 
সাহিত্যের আলোচনা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও 
অনেকে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন । তবে এই 
অবস্থায় আত্মসন্ত্ট থাকিলে চলিবে না_ আমাদিগকে কঠোর ভাবে 
আত্মপরীক্ষ। করিতে হইবে__-আমাদিগের দোষক্রটি অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে হইবেঁযাহাতে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে সেদিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
আমাদের প্রধান অস্থবিধ৷ এই যে আমাদের গণ্ডী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ-- 
প্রাচীন বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন 
তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয় । ফলে কত কার্ধের নিন্দা ও প্রশংসার ক্ষেত্র 
সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ বাংলা_-বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাংলা__সম্পর্কে গবেষণার 
সার্থক সমালোচনা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কর্মীদের 
উৎসাহের অভাব ঘটে এবং আশানুরূপ ভাল কাজের পরিমাণ খুব কম হয়। 
কার্ষের গুরুত্ব ও ইহার আন্ষন্িক অন্থৃবিধার কথা বিবেচনা করিলে 
ইহাতে যথোচিত উৎসাহ্দানের প্রয়োজন অনুভূত হইবে। প্রাচীন পুথির 
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বিবরণ সংকলন ও প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণ প্রণয়ন আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ 
মনে হয় আসলে ইহা তত সহজ নয়। এই কার্ধের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন । পুথির বিবরণ প্রণয়নের কাজে দীর্ঘ সময় ও প্রচুর 
পরিআমের দরকার হয়। পুথির বিষয়বস্ত, ইহার বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করিয়া. 
সমবিষয়ের অন্য পুথির সঙ্গে ইহার পার্থক্য প্রভৃতি নানা প্রনঙ্গের যথাসম্ভব 
আলোচন! পুথির বিবরণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত । লগ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস 
লাইব্রেরি ও অক্স্ফোর্ডের বোডলিঅন লাইব্রেরির সংস্কৃত পুথির বিবরণ এই 
দিক্‌ দিয়া আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, এই আদর্শকে 
আমরা আমাদের কার্ধের মধ্যে এখনও প্রতিফলিত করিতে পারি নাই । আমরা 
সাধারণতঃ পুথির আরম্ভ, মধ্য ও শেষ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধত করিয়াই 
আমাদের কার্য সমাপ্ত করি। বস্তুতঃ পুথি আলোচনার ব্যাপারে আমরা এখন 
পর্যন্ত যথোচিত সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই। নানা প্রতিষ্ঠানে বিস্তর পুথি 
সংগৃহীত হইয়াছে সত্য কিন্তু অনেক সংগ্রহের বিবরণ ত দূরের কথা, কোন 
তালিকা পৰ্যন্ত প্রকাশিত বা সংকলিত হয় নাই। অথচ কোথায় কি পুথি আছে 
তাহা জানিতে না পারিলে__তাহার বিবরণ না পাইলে এবং পণ্ডিতসমাজের 
মধ্যে তাহার আদান প্রদান ও ব্যবহারের স্থব্যবস্থা না হইলে পুথির যথোচিত 
আলোচন! হইতে পারে না__ ইহাকে সার্থক ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে 
না। এজন্য যেমন দ্রুত সমস্ত সংগ্রহের বিবরণ বা তালিকা সংকলনের বিষয়ে 
সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন বিবরণ ও তালিকা অবলম্বনে প্রস্তুত 
একখানি কোষগ্রস্থের। সংস্কৃত পুথি সম্পর্কে সংকলিত এইরূপ কোষ গ্রন্থ 
'ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম” ধাহাদের সংস্কৃত পুথি ব্যবহার করিতে হয় 
তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য। ইহার আদর্শে বাংলায় একখানি প্রাচীন 
সাহিত্যকোষ সংকলনের প্রস্তাব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রায় বত্রিশ 
বৎসর পূর্বে গৃহীত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ওঁ প্রস্তাব এখন পর্যন্ত কার্ধে 
পরিণত হয় নাই। 

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণের উৎকর্ষ ও 
গৌরব পুথি আলোচনার ক্রটিহীনতা ও নৈপুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য 
চাই যথেষ্ট শিক্ষা ও চুর অভ্যাস। যৃচ্ছাক্রমে সংগৃহীত একাধিক পুথির 
একথানির পাঠকে মূলপাঠ রূপে গ্রহণ করিয়া মধ্যে মধ্যে অপর পুথিগুলিতে 
প্রাপ্ত পাঠাস্তর লিপিবদ্ধ করিলেই বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রস্তুত হয় না। লিপিকাল 
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ও লিগিগ্থান হিসাবে পুথিগুলিকে সাজাইরা তাহাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট 
ধারা আবিফার করিতে পারিলে পাঠবিচার ও প্রকৃত পাঠনির্ণয়ের সুবিধা 
হইতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সংগৃহীত পুথি এবং 
ভারত ও বৃহত্তর ভারত হইতে সংগৃহীত অন্যান্য উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া 
পঞচতন্ত, মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থের আদর্শ সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে ও 
হইতেছে । সমগ্র বাংলা দেশ ও ইহার ব্যাপক অংশ জুড়িয়া প্রচলিত প্রাচীন 
গরনথগুলি সম্বন্ধে এইরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে । তবে একজনের চেষ্টায় 
একার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য সঙ্ঘবন্ধ চেষ্টা আবশ্যক । চণ্তীদানের 
পদাবলীর প্রামাণিক সংস্বরণ-প্রকাশের উদ্দেশ্যে বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ্‌ এইরূপ 
চেষ্টার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহারই আহ্থযঞ্জিক ফল শ্রীহ্নীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরেকঞ্। মুখোপাধ্যায়- ত চিণ্ডীদাসের পদাবলী” ॥ 
শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃতিবানী রামায়ণ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে 
এই জাতীয় চেষ্টার ুত্রপাত করিয়াছিলেন । দীর্ঘদিন এদিকে আর তেমন 
কোনও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এবিষয়ে তৎপর হওয়া আমাদের 
জাতীয় কর্তব্য । 7 

যে সমস্ত গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ও প্রচার ক্ষুদ্র অঞ্চলবিশেষের মধ্যে নীমাবদ্ব__ 
যাহাদের প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা নগণ্য_এক বা ছুইখানি মাত্র_তাহাদের স্থলে 
পুথির তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাই সেক্ষেত্রে পাঠনির্ণয়ের 
জন্য বহিঃপ্রমাণের উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। এজন গ্রন্থনস্পাদকের 
নানাবিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন । বিশেষ করিয়া, প্রাচীন সাহিত্যের সহিত 
ব্যাপক পরিচয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ উপযোগী । প্রাচীন বাংল! গ্রন্থের পুথি 
প্রায়শই অশিক্ষিত লোকের হস্তলিখিত এবং বৰ্ণাশুদ্ধিহুল_ বানানের কোন 
স্বনিদিষ্ট নিয়ম প্রাচীন বাংলা পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অধুনা 
প্রকাশিত সংস্করণে পুথির বানান অপরিবতিত রাখা হইবে বা পরিবতিত হইবে 
এবং পরিবর্তন করিতে হইলে কতটা ও কিরূপ পরিবর্তন সঙ্গত হইবে তাহা 
বীরভাবে বিচার করিয়া ঠিক করা দরকার__সম্পাদকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করিলে বিশৃঙ্খলার স্থট্টি হইবে এবং হইতেছে । তাহা ছাড়া» অধুনা 
অপ্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় অপরিচিত গ্রাম্য আচার-ব্যবহারের যে সব বর্ণনা 
ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহাদের প্রত পাঠ উদ্ধার করা বা তাৎপর্য গ্রহণ 
করা দুরহ। প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, গ্রাম্যভাষা ও লোকাচারের সঙ্গে ঘনিষ্ 
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পরিচয় ছাড়া এ কার্য সম্ভবপর নয় । অথচ একত্র এরূপ বহুগুণের সমাবেশ 
ছুলভ। ফলে প্রাচীন গ্রন্থের ক্রটিহীন আদর্শ সংস্করণের অভাব অনুভূত 
হইতেছে প্রকাশিত সংস্করণের পঠনপাঠনে নানা অস্তবিধা দেখা যাইতেছে ! 
একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত 
প্রাচীন গ্রন্থগুলির অনেক অংশ আমাদের নিকট ছুর্বোধ্য। প্রাচীন গ্রন্থের 
সংস্করণগুলির টাকাটিগ্ননী যথেষ্ট নহে। পক্ষান্তরে, অনেকক্ষেত্রে ইহা ভ্রম ও 
অপব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে আমরা অনেকটা উদাপীন। গ্রন্থের 
পঙ্ক্তিব্যাখ্যা আজ উপেক্ষিত_ প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্যগ্রন্থের খুটিনাটি 
ব্যাখ্যা আজ অনাদূত। এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহাঁর সাহায্যে এই সমস্ত 
গ্রন্থের অর্থবোধ স্থসাধ্য হইতে পারে। প্রাচীন বাংলা শব্দকোষ, গ্রাম্য শব্দকোষ 
ও লোকাচারকোষ সংকলিত হইলে অস্থবিধা অনেকটা দূর হইতে পারে । 
ঠফকীর্তন গ্রন্থের খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বললভ মহাশয় 
একখানি প্রাচীন বাংলা শব্দকোষ সংকলনের কল্পনা করিয়াছিলেন। সে কল্পনা 
কার্ধে পরিণত হয় নাই। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে সংযোজিত শবাস্থচীর মধ্যে এই 
শব্ষকোষের মূল্যবান্‌ উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে। গ্রাম্য শব্বকোষের 
সংকলন সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ বাংলার বিভিন্ন অংশের বহু শব্দ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সংগ্রহ পরিষৎপত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হর নাই । অন্য কোন কোন পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র 
পুস্তকেও এইরূপ শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে । কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীহরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথের অন্তিম অভিলাষ- 
অনুযায়ী একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে আমিও এ বিষয়ে কৃত কার্ধের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের নিকট 
উপস্থাপিত করিয়াছিলাম (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩০৯)। দীর্ঘদিন পূর্বে যে কাছের 
সুচনা হইযাছিল_নান। মনীষী নানাভাবে যাহাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন, বাংল! ভাষা ও বাঙালির পরম প্রয়োজনীয় নেই কার্য আজও উপেক্ষিত 
অনমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে 
পারে? - 

বাংলার লৌকিক দেবতা ও লোকাচারের বহু বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে নানা 
পত্রিকা ও পুস্তকের পৃষ্ঠায় ছড়ানো রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণসংগ্রহের 
খুল্য সম্বন্ধে ছাত্রসমাজকে উদ্ধদ্ধ করিবার চেষ্টা, করিয়াছিলেন এবং এই 


প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য চর্চা ৫ ১৯৫ 


কাজের জন্য ছাত্রদের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । তাহার এই আবেদন 
কতট। সাৰ্থক হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে, নিয়মবদ্ধভাবে এ বিষয়ে 
কোনও কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই । আর এক মস্ত অস্থব্ধি এই যে, কোন 
বিষয়ে কেহ কিছু প্রকাশ করিলে সহজে তাহার সন্ধান পাওয়া ও সে সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় লাভ করার কোন ব্যবস্থা নাই । নিয়মিত গ্রন্থপঞ্জী 
বা গ্রবন্ধপর্ধী প্রকাশিত না হইলে এ অস্থৃবিধা দূরীভূত হইতে পারে না। 
“সাহিতাবার্তা, নাম দিয়া কয়েক বৎসর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই পঞ্জী- 
প্রকাশের সুচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু নান। কারণে তাহা স্থায়িত্ব লাভ 
করে নাই। ১৩৪৩ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যনম্মেলনের বিংশ 
অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব 
কার্ধে পরিণত করার কোন চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া জানি না। 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন আধুনিক-পূর্ব যুগে সাধারণ লোকের 
মধ্যেই প্রচলিত ছিল__শিক্ষিত সমাজে ইহার তেমন আদর ছিল না। শিক্ষিত 
সমাজ সংস্কৃত ও আরবী-ফারসীর চর্চায় ব্যস্ত থাকিতেন_-দেশজ ভাষায় 
রচিত গ্রন্থকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা দুরে থাকুক ইহাকে স্পষ্টতঃ অবজ্ঞা করিতেন__ 
এই ভাষার লেখকের! শিক্ষিতনমাজে তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন 
না। দেশজ ভাষায় পুরাণকাহিনী শ্রবণ বা পাঠ করিলে নরকভোগ করিতে 
হয়_এই ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত রচনা করিয়া ক্ৃততিবাস কাশীদান দেশের 
সর্বনাশ করিয়াছেন_এই ছিল দেশের শিক্ষিতনমাজের অভিমত। রাজা 
হন বা গণেশ বা হোসেন শাহ, পরাগল খান, ছুটি খানের মত কচিৎ ছুই 
একজন রাজা, নবাব বা রাজদরবারের লোকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কোন 
কোন লেখকের ভাগ্যে জুটির়াছে সত্য, কিন্ত প্রায় সকলেরই আসল পৃষ্ঠপোষক 
জনসাধারণ। জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন কবিগণ কাব্যরচনা! 
করিতেন-_জননাধারণের আসরে তাহাদের কাব্য গীত বা পঠিত হইত-_ 
তাহারা ইহ! শুনিয়া পুণ্যার্জন করিত। নাধারণ লোকের জন্য রচিত এই 
সাহিত্য স্বভাবতই শিক্ষিত সমাজের তৃত্তিবিধান করিতে পারিত না_তাহারা 
সংস্কৃত বা ফারসীর মারফত তাহাদের সাহিত্য-রসপিপানা পরিতৃপ্ত করিতেন_ 
নিজেদের মাতৃভাষার রচিত গ্রন্থ তাহারা আলোচনার যোগ্য বিবেচনা করিতেন 
না। এই অবস্থায় প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্য যথোচিত উৎকর্ষ লাভ 
করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অল্পশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ইহার আলোচনা 


১৯৬ ধ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


সীমাবদ্ধ থাকার কালক্রমে নানারূপ বিকৃতি ও অন্তদ্ধি ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিয়াছে। ফলে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে ইহার আনন নির্দিষ্ট হইলেও ইহা 
ছাত্রসমাজে ব! শিক্ষিত মহলে তেমন সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে 
নাই । ছাত্রদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচন৷ পরীক্ষার প্রয়োজনের 
দ্বারা নিযন্ত্রিত। প্রাচীন বাংলা! সাহিত্যচর্াকে ধাহারা জীবনের ব্রত হিনাবে 
. গ্রহণ করিয়াছেন এমন পণ্ডিতের সংখ্যা নগণ্য । অথচ নিছক সাহিত্যের দিক্‌ 
দিয়া এই সাহিত্যের মূল্য বাহাই হউক ন! কেন ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া 
ভাষাতত্ব নমাজতব ধর্মতত্বের দিক্‌ দিয়া-_ ইহার মূল্য অবিসংবাদিত। প্রকৃত 
দেশকে যদি জানিতে হয়, দেশের জীবনধারার সঙ্গে যদি পরিচয় লাভ করিতে 
হয় তাহা হইলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইতে হইবে-__ইহার 
প্রতিটি পড্ক্তি পুঙ্ানুপুঙ্থভাবে আলোচনা করিতে হইবে__ইহার যথার্থ পাঠ 
উদ্ধার করিয়া অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে। 
উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, নানা দিকে প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যচর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয্লাছে। এজন্য উপযুক্ত কর্মী গড়িয়া তুলিতে 
হইবে_-কর্ণনম্পাদনের যোগ্য পরিবেশ স্থষ্টি করিতে হইবে। বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি ধাহাদের অনুরাগ আছে তাহাদের সকলকেই এ বিষয়ে 
অবহিত হইতে হইবে এবং যথাশক্তি এই কার্ধের সহায়ত| করিবার জন্য 


সচেষ্ট হইতে হইবে। 


পুথির কথা 


শতাধিক বৎসর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক 
ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ চলিয়। 
আনিতেছে। ফলে, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস নমাজতব লিপিতৰ 
সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে__ভারতীয় সাহিত্যের 
বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণ বিল্ময়বিমুধ হইয়াছেন। 
আবিষ্কৃত প্রাচীন পুথির সাহায্যে অনেক অজ্ঞাত অল্পজ্ঞাত নষ্প্রায় গ্রন্থের 
প্রকাশ ও প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের পুথির সাহায্যে 
মহাভারত প্রভৃতির ন্যার সুপরিচিত ও প্রক্িপ্ত অংশে ভারাক্রান্ত গ্রন্থের যথা- 
সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠনির্ণয়ের কার্ষে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু 
এখনও দেশের সমস্ত পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই_ষে সকল পুথির সন্ধান 
পাওয়| গিয়াছে তাহাদেরও লংগ্রহ, সংরক্ষণ বা সম্যক্‌ আলোচনার যথোচিত 
সুব্যবস্থা হয় নাই। অথচ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে _নত্বর যথাবিহিত 
ব্যবস্থা না করিলে সমূহ ক্ষতির সম্তাবনা৯। 

দেশের বিবিধ প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পুথিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা ভদ্ুর_ 
অথচ পুথির মধ্যে দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের যত তথ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে এত 
আর কোথাও নাই । দেশের নাহিত্য, ইতিহান, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি 
সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন জীর্ণ পুথির পাতা হইতে অমূল্য তথ্য সংগৃহীত হইতে 
পারে। দেশের শিল্প-সম্পদের প্রত্যক্ষ নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের যথাসম্ভব 
ব্যবস্থার জন্য পুরাতন বিভাগের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্র করিতেছেন। 
কিন্তু সেই শিল্প-হুষ্টির বিবি যে সমস্ত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বিরত হইয়াছে 
দশ ব্যবস্থা কোথায়? বস্তুতঃ এই কার্ষের ভজন্ত 
শাখার প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, পুরাতত্ব 


তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ত 
পুরাতন্ব বিভাগের একটি স্বতন্ত্র 


এ বিষয়ে উদাসীন্য বা কালক্ষেপের বিষময় পরিণীমের কথা৷ একাধিক মনীবিকতৃ ক 
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১৯৮ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিভাগ এ সম্পর্কে উদ্াসীন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে এই বিভাগের 
একট! আশাপ্রদ আগ্রহের পরিচয় পাওরা গিয়াছিল_-এই বিভাগের চেষ্টায় 
স্বৰ্গগত মহামহোপাধ্যার হরপ্রনাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহচর্ষে প্রায় বার হাজার 
প্রাচীন পুথি সংগৃহীত ও কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু 
দীর্ঘকাল যাবৎ এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। অবশেষে» 
এসিয়াটিক নোনাইটার হস্তে ইহাদের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়! পুরাতত্ব বিভাগ 
অব্যাহতিলাভ করিয়াছেন। 


দেশের জননাধারণের-_-এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ বিষয়ে 


তাদশ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যার না। সত্য বটে, দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক . 


প্রতিষ্ঠানে পুথিনংগ্রহ একটা আন্ুদ্দিক ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে_বিভিন্ 
প্রসঙ্গে অন্তুঠিত নানা প্রদর্শনীতে পুথিপ্রদর্শন একট! শোভার বিষয় হইয়া 
গড়িয়াছে। কিন্তু সংগৃহীত পুথির সংরক্ষণ, বিবরণ-সংকলন, এমন কি তালিকা 
প্রণয়ন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হইয়া আলিতেছে। ফলে, স্তগীক্কত 
পুখির রাশি ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা 
পুথির যে রকম যত্ব করিতেন__তীহাদের খড়ের ঘরের বাশের মাচার উপর 
পুথিগুলি বে-আদর পাইত-বর্তমানে দোতলা তিনতলা বাড়ীর সুন্দর 
লাইব্রেরী ঘরের দামী আলমারিতে আবদ্ধ পুথিগুলি সে আদর পাইতেছে 
না। তাই দুরন্ত পোকা সেগুলিকে নষ্ট করিতেছে । আগেকার দিনে 
পাগ্ডিতের৷ পুখিগুলি নিয়মিত নাড়াচাড়া করিতেন-__মাঝে মাঝে রোজ 
দিতেন এবং ঝাড়িতেন-__-তাহাদিগকে যেমন পুত্রের মত আদর করিতেন, 
তেমনই কাপড় ও দড়ি দিয়া তাহাদিগকে শত্রুর মত বাঁধিয়া রাখিতেন। 
ফলে পুথি নষ্ট হইত কম। 

সত্য সত্যই পুথির রক্ষণাবেক্ষণ অতি কষ্টসাধ্য। ঝাড়-পোছের জন্য 
নিয়মিত লোকের ব্যবস্থা করা ও তাহার কার্ধের তদারক করা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তার পর, কি উপায়ে সহজে ইহাদের রক্ষার 
সব্যবস্থা হইতে পারে তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। কতদ্দিনই 
বা কানের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই ক্ষণভদ্ুর জীর্ণ পত্রগুলিকে অনিবার্ধ ধ্বংসের 
কবল হইতে বাচাই! রাখা যাইবে? মূল্যবান্‌ পুথিগুলির নকল করা বা 
আলোকচিত্র সাহায্যে প্রতিলিপি গ্রহণ করা অনেক সময় ও ব্যয়সাধ্য। তাই 


পুথির কথা ১৯৯ 


বহু অর্থ ও পরিশ্রমের দ্বারা সংগৃহীত অনেক অমূল্য পুথি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ 
প্ৰতিষ্ঠানেও চক্ষের সম্মুখে নষ্ট হইয়া বাইতেছে। 

যথোচিত আলোচন! ও মুদ্রণের সাহায্যে পুথিগুলির রক্ষার একটা 
ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু তাহা অনায়াসসাধ্য নহে। সমস্ত পুস্তক 
মুদ্রণযোগ্য নহে। মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও সকল ক্ষেত্রে নে কার্ষে 
হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে। কেবল একখানি পুথি থাকিলেই মুদ্রণ করা চলে 
না। মুদ্রণের জন্য নানা অন্ছলভ বিষয়ের একত্র সমাবেশের প্রয়োজন চাই 
অর্থ, চাই উপযুক্ত সম্পাদক, চাই একাধিক পুথি। তাই অনেক ক্ষেত্রে 
পুথির বিস্তৃত বিবরণ সংকলন ও আলোচনা বিশেষ উপযোগী । এই বিবরণ ও 
আলোচনার ফলে পুথির প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে-__অবহ্যজ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলি অন্সদ্ধিৎসথ ব্যক্তির গোচরীভূত হইতে পারে । অবশ্য এরূপ, কাৰ্যও 
সথসাধ্য নহে__ইহার জন্যও দীর্ঘ সময়, প্রচুর অর্থ ও উপযুক্ত লোকের 
প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ জাতীর কার্য করিবার আঁশ! দূর- 
পরাহত। কিন্ত তাই বলিয়া নিশ্টে্টভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রাচীন 
পণ্ডিত ও বিদ্যোৎ্সাহী ব্যক্তিদের বড় আদরের পুথিগুলি আজ অনেকের গৃহে 
অনাদরে উপেক্ষায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে । সেই সকল পুথি সংগ্রহ করিয়া 
কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সাধারণের আলোচনার স্থবিধার জন্য সমবেত করার 
মূল্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুথির রাশি স্তপীক্ুত করিয়া রাখিলে_ 
যক্ষের ধনের মত সেগুলিকে গৃহকোণে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ 
কি? এইভাবে পুথিসংগ্রহের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি পায় কি? 
অনেক প্রতিষ্ঠানে পুথি যেভাবে রক্ষিত হইতেছে তাহা আদৌ প্রশংসনীয় 
নহে । অপ্রিয় হইলেও একথা বর্ণে বর্ণে সত্য যে, কুপণের মত আমরা লঞ্চয়েই 
পরিতৃপ্ত-_নঞ্চিত বস্তুর সদ্ব্যবহারের আগ্রহ আমাদের নাই। 

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে_ সাধারণের কর্তব্যবোধ 
জাগরিত করা। আমাদের পূর্বগৌরবের অমূল্য নিদর্শনগুলি-_-আমাদের 
পিতৃপিতামহের প্রাণাধিক আদরের সম্পদ্‌গুলি কিভাবে অতি দ্রুত বিনষ্ট হইয়া 
যাইতেছে তাহা যদি দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে এই 
জাতীয় অম্পদ্-রক্ষার জন্য ব্যাপক চেষ্টাও বিধিমত ব্যবস্থা হইতে পারে_ 
সংগৃহীত ও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত পুথিগুলির আলোচনার দিকে উৎসাহী ছাত্রের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্ষনিয়ন্রণের ব্যবস্থা 


২০০ ভাবা সাহিত্য সংস্কৃতি 


করিতে পারিলে সুফল লাভের আশা করিতে পারা বায়।২ পুরাঁতত্ব বিভাগের 
লেখশাখার মত (Bpigraphic Department) একটা পুথিশাখার (Manus- 
cripts Department) প্ৰতিষ্ঠা ওভারতীর লেখমালা পত্রিকার মত (Epigra- 
টা Indica) একটা পুথিবিবরণ পত্রিকা (Manuscriptia Indica) প্রবর্তন 
করিতে পারিলে কার্ধের অনেক স্থবিধা হইতে পারে । এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 
পুথিরক্ষা ও পুথির বিবরণসংকলন-বিষয়ে আদর্শপদ্ধতি নির্দেশ করিতে 
পারেন।৩ অন্য দেশে কিভাবে কার্য হয় তাহার আলোচনা ছারা অনেক 
উপকার লাভ হইতে পারে। পুথির বিবরণনংকলন-বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট 
সুশৃঙ্খল পদ্ধতি নির্ধারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নানা 
প্রতিষ্টান হইতে বর্তমানে পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্ত পুথি লইয়া 
যাহারা আলোচনা করেন তাহারা জানেন এই সব বিবরণ অনেক ক্ষেত্রেই 
নিতান্ত বাহিক। অতি সাধারণ লোকের সাহায্যে এই জাতীয় বিবরণ সংকলিত। 
ইহার মধ্যে থাকে পুথির পাতার মাপ, পুঙ্কিসংখ্যা, পত্রসংখ্যা, অক্ষরসংখ্যা, 
প্রারম্ভ ও অন্ত। পুথি পড়িয়া তাহার বিষয় বুঝিবার প্রয়োজন হয় না_-অথবা 
অতি সাধারণভাবে পুথির বিষয় নির্দেশ করিয়াই কাজ শেষ করা হয়। 
প্রকাশিত গ্রন্থের সহিত পুথির পার্থক্য কোথায়-__পুথির আলোচ্য বিষয়ের 
বৈশিষ্ট্য কি_এ সব বিষয় প্ৰায়শই এই সকল বিবরগগ্রস্থে দেখিতে পাওয়া যায় 
না। নামহীন অনেক পুথির নাম পর্যন্ত বাহির করিবার পরিশ্রম স্বীকার করা! 
হয় না। ফলে সাধারণ তালিকা অপেক্ষা সেগুলির মূল্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশী 
নহে। তার পর তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত ভূল থাকে তাহা বিশেষ কৌতুককর। 
বিবরণরচায়তার নাম উল্লেখ না করিয়া আমি এন্থলে মাত্র ছুই একটি উদাহরণ 
দিতেছি। “শিবার্চনচন্দ্রিকা" নামক বিবিধ দেবতার উপাসনার বিবরণপূর্ণ বিস্তৃত 


২। ভারত সরকারের প্রযৌজকতাঁয় ও নেতৃত্বে ১৮৬৮-৬৯ সালে পুথির অনুসন্ধান ও 
অনুশীলনের কার্ধ নবীন উদ্দীপনার সহিত বিভিন্ন প্রদেশে সমন করা হয়। ইহার ফলে কয়েক 
বংসরে দারা ভারতে যে কাজ হয় তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ কেন্দ্রীয় ভারত সরকার কৃ 
১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় | কিন্ত দু:খের বিষয়, কোন স্থায়ী কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতি বা 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই | 

৩। ১৮৭০ সালে কিলহৌন্ সাহেব বিবরণসংকলনের এক সাধারণ পদ্ধতি নির্দেশ করিয়া" 
ছিলেন এবং সাধারণতঃ যে সকল ক্রুটি বিবরণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আভাস 
দিয়াছিণেন (3০89 সাহেব, সংকলিত ূর্বোপ্সিধিত গ্রন্থের ১৯২__৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) । 


পুথির কথা ২০১ 


তান্ত্রিক নিবব্ধগ্রন্থকে একজন শৈব নিবন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।৪ “হরমেখলা? 
নামক দুর্বোধ্য আভিচারিক গ্রন্থের বিবরণ দিতে যাইয়া একজন এইমাত্র 
লিথিয়াছেন যে, ইহা ব্যক্তিবিশেষের উপযোগী হইতে পারে । আর একজন 
লিখিয়াছেন__ইহা বৈগ্যক গ্রন্থ । কৃষ্ণদান কবিরাঁজ-কৃত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কাব্য 
“গোবিন্দলীলামৃতে’র রচরিতার নাম রবুনাথ দান বলিয়া একাধিক বিবরণগ্রন্থে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এই সব ভুলের জন্ত বিবরণ-রচয়িতার অজ্ঞতা অপেক্ষা 
শৈথিল্য ও ব্যন্তত| অধিক পরিমাণে দায়ী। এই নব বিবরণগ্রন্থের ক্রুটিবিচ্যুতি 
সহজে ধরা পড়ে না__কালে ভদ্রে কেহ বিবরণের অন্তর্গত কোনও পুথির 
আলোচনা করিতে গেলে তবেই এই সমস্ত দোষ ধরা পড়ে। প্রনিদ্ধ পণ্ডিতের 
তৈয়ারী বিবরণেরও এইরূপ ক্রটি মাঝে মাঝে ক্যাটালোগান ক্যাটালোগোরাম 
নামক প্রসিদ্ধ পুথির তালিকাগ্রন্থে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্ত এসব 
ক্রটি অনেকট। অপরিহার্বোধে সাধারণের গা-নহা হইয়া গিয়াছে । ত্রুটির 
জন্য যেখানে কৈফিনৎ দিবার আশঙ্কা নাই--উৎকর্ষের জন্য যেখানে 
প্রশংসালাভের সম্ভাবনা নাই__সেখানে শৈথিল্য স্বাভাবিক । বিশেষতঃ, 
কর্তৃপক্ষ অনেক স্থলেই বিবরণগ্রন্থের বিস্তৃতিদর্শনেই পরিতৃপ্ত কার্ষ- 
পরিনমান্তির জন্য তাহারা উৎস্থক । ফলে, বিবরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষণণ 
অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষাপকর্ষের দিকে দৃষ্টি না দিয়! যে কোন প্রকারে কার্য সমাধা 
করির। থাকেন । অবশ্য দীর্ঘ সময়ের সুযোগ প্রদান করিলেই যে কার্ষ হুম্পন্ন 
হইবে এমন বলা যায় না। লক্ল বিশেষজ্ঞের কাজের মত এ কাজেও 
বিবরণ-রচয়িতার সাধুতা ও কর্মদক্ষতা উপর নির্ভর করা ছাড় উপায় নাই। 
তার পর নমালোচকের শ্রোনদৃষ্টি এবং উচ্চ আদর্শ অনেক পরিমাণে কার্ধের 
উতৎকর্ষসম্পাদনে সহায়ত! করে । কিন্ত দুঃখের বিষয়, পুথির বিবরণের কাধ 
অনেকের নিকট একটা অতি সাধারণ অনতিগৌরবজনক কার্ধ বলিয়া বিবেচিত 
হয়। তাই ইহার ভালমন্দ-বিচারের জন্যও বেশী লোক ব্যস্ত নহেন। উচ্চ 
আদর্শের অভাবও পদে পদে অনুভূত হয়। সত্য বটে, এগ লিং, আউফ্বেক্ট, 
ওএবর প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণ যে সমস্ত কাৰ্য করিয়া গিয়াছেন তাহা আদর্শ 
রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্ত বে আদর্শ আমাদের দেশে তেমন 
অনুষ্থত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ তদস্থমারে আমাদের দেশে 


১8০৭ 
৪1 কেবল নামদৃষ্টে গ্রন্থের বিষয়ের ইন্দিত দিতে গিয়া অনেকে এইরূপ আন্ত হইয়াছেন । 


২০২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বেশী কাজ হয় নাই। ফলে আমাদের দেশে একটা উচ্চ আদর্শ গড়িয়া না 
উঠায় কার্ষের তেমন উৎকর্ষ সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে ন11  প্রাচীন- 
লেখমালা পত্রিকায় (Epigraphia Indica) যেরূপ লেখসমূহের আদর্শ সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় সেইরূপ প্রস্তাবিত পুথি-পত্রিকায় (Manuscriptia Indica) 
পুথির আদর্শ বিবরণ প্রকাশিত হইলে কর্মীদিগের সেই আদর্শ অনুনারে কার্ধ 
করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইতে পারে এবং আদর্শবিবরণ প্রস্তুত করার বে 
পরিশ্রম তাহ! সার্থক হইতে পারে। বস্তুতঃ প্ররোচনা ও উৎসাহ না পাইলে 
গতানুগতিক পদ্ধতির উন্নতির আশা কম । 

পুথির বিবরণ-সংকলনের কার্ষে বাহারা রত তাহাদের দায়িত্ব ও কর্মের 
গুরুত্বের কথা ভুলিলে চলিবে ন! । বিবৃত পুথিগুলি যে সকল সময়ই উৎকৃষ্ট 
তাহা নহে। অনেক সময় বিবরণ-রচরিতাকে আবর্জনা-পরিষ্ণীরের কাজ 
করিতে হয়। কত অপাঠ্য ভ্রম-পরিপূর্ণ অপ্রয়োজনীয় পুথি পড়িয়া তাহাকে 
তাহাদের বিবরণ সংকলন ক্লরিতে হয়। অপ্রয়োজনীয় বা! বাজে বলিয়া 
তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। অনেক সময় বিবরণ-রচয়িতার 
দীর্ঘ পরিশ্রম নিক্ষল হয়। কোন প্রকাশিতপূর্ব বা বিবৃতপূর্ব পুথির নামহীন 
অংশবিশেষ পাইয়া তিনি প্রথমে আনন্দে অধীর হইতে পারেন-_ কিন্তু দীর্ঘ 
অনুসন্ধানের পর যখন অভিনবত্বের মোহ কাটিয়া যায় তখন তাহার সেই 
নিক্ষল (?) পরিশ্রমের মূল্য যদি জনসাধারণ তাহাকে প্রদান না করে তবে তাহার 
কার্ষে আগ্রহ আসিবে কোথা হইতে ? এইরূপ পুথির প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ 
করিয়া বিবরণ সংকলয়িত| ভবিষ্যৎ কর্মীর পথ পরিদ্ভত করিয়া থাকেন, ইহ! 
অস্বীকার করা চলে না। একই পুথি বা একই গ্রন্থকার অনেক সময়ে বিভিন্ন 
স্থলে বিভিন্ন নামে পরিচিত€ । পুথির বিবরণ-নংকলনকালে এ রহস্তের উদ্ভেদ 
না করিলে ভবিষ্যতে কাজের অনেক অস্থবিধা হয়। উদাহরণের দ্বারা আমি 
পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। তবে উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা পাইলে পুথির বিবরণ-রচয়িতর নিকট হইতে এইরূপ অনেক উপযোগী 


€। খতিত পুথিতে অনেক সময় যে নাম পাওয়া যায় তাহী পরিচ্ছেদমাত্রের- নাম__ 
পূর্ণ গ্রন্থের নাম নহে। অথচ এই নাম অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থের আসল নামরূপে নির্দিষ্ট হইয়া 


থাকে। ফলে একই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বিবরণগ্রস্থে বিভিন্ন নামে উল্লিধিত হইয়াছে। 
এই নমসমস্তার সমাধান কালসাপেক্ষ হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। 


পুথির কথা ২০৩ 


বষরে খবর পাওয়া যাইতে পারে । মোট কথা সবাঙ্গন্ন্দর বিবরণ-সংকলনের 
জন্য সাধারণের উৎসাহ , ও সহানুভূতি অবশপ্রয়োজনীর। বস্তুতঃ, 
পুথিতৰ একটা! স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। বিশ্ব 
বিগ্ভালয়সমূহের এদিকে দৃষ্টিপাত করা এবং পুথিতত্বপ্রবীণ এক দল ছাত্র গড়িয়া 
তোলার চেষ্টা কর! দরকার। এ বিষয়ে বীর-স্থির নিপুণ কর্মীর প্রাচুর্য নাই 
একথা অস্বীকার করা চলে না। অথচ পুথির সম্বন্ধে জানিবার ও বুঝিবার 
বিষয় অনেক আছে। নেই সকল দিকে অল্পের মধ্যে নাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্-_কাহারও নিন্দা বা! দোষপ্রদর্শন আদৌ ইহার 


লক্ষ্য নহে। 


পুথির শেষ কথা 


আমরা প্রাচীন পুথির বিষরবন্ত, লিপিকাল ও উপকরণ লইরা আলোচনা 
করি -মলাটের চিত্র ও কারুকার্ধের বিচার করি। কিন্ত পুথির লেখক ব। 
মালিকের কথ! তেমন চিন্তা করি না। পুথির বিবরণ যাহার! সংকলন করেন, 
তাহারাও এদিকে তেমন দৃষ্টি দেন না। ফলে ইহাদের নিজস্ব কথা, যাহা 
সাধারণতঃ পুথির শেষের দিকে পাওয়া! যায়, তাহ! বিবরণের মধ্যে তেমন 
স্থান অধিকার করে না-_-অনেক ক্ষেত্রেই ইহ! পুরাপুরি উদ্ধতও হয় না। এই 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনাও এ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমি 
বর্তমান প্রবন্ধে পুথির এই অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত প্রনদ্গের প্রতি পুথিরসিক- 
দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, ভবিষ্যতে যাহারা পুথির বিবরণ 

ংকলন করিবেন, তাহারা এই বিষয়টি সম্পর্কে যথোচিত অবহিত হইবেন। 

পুথির শেষের দিকে লিপিকর বা পুথির মালিকের যে সমস্ত উক্তি পাওয়া 
বায়, তাহা হইতে সামাজিক ইতিহাসের দিক্‌ দিয়! মূল্যবান অনেক তথ্য 
নংকলিত হইতে পারে। পুথি সাধারণতঃ নিজের ব্যবহারের জন্যই নকল 
করা হইত--তবে অনেক ক্ষেত্রে পুথ্যার্জন বা দানও ইহার উদ্দেশ্য ছিল দেখা 
" যায়। পুথি নিরতিশয় শ্রদ্ধার বন্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্মশান্তে 
গুসতকদানের অশেষ মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে। লিপিকরেরাও তাহার উল্লেখ 
করিতে ক্রট করেন নাই। আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত 'প্রশস্তিসংগ্রহ’ নামক 
গ্রন্থে লিপিকরদিগের এইরূপ বহু উক্তি উদ্ধত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯১ ২৭, 
২৯ ৩৮, ৪৩১ ৪৬ ৭১)। পুথি নকল করিলে যে পুণ্য লাভ হয়ঃ তাহার 
উল্লেখও এই সব উক্তির মধ্যে রহিয়াছে । উপযুক্ত পণ্ডিতকে বা দেবমন্দিরে 
পুথি দান করিয়া অনেকে গৌরব বোধ করিতেন ( প্রশস্তিসংগ্রহ, ২৩৭৫, ৩৮০ 
৭৩৭, সোসাইটি [ রয়্যাল এপিয়াটিক সোসাইটি অব. বেম্বলের পুথির বিবরণ ] 
৫1৩৭৩৫ )। মুগ্রামনত্-প্রবতনের পরেও বিত্তবান্‌ ব্যক্তির। বিপুল ব্যয়ে গ্রন্থ 
মুদ্রিত করিয়া বিতরণ কারয়া গিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই 
প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারত ও তাহার অন্বাদ, 
কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অস্থবাদ, রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পক্রম ও 


পুথির শেষ কথা ২০৫ 


মণীন্্রচদ্র নন্দী মহাশয়ের ভাগবত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বর্তমানেও আদ্ধাদি 
উপলক্ষ্যে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থদানের রীতি প্রচলিত আছে। 
তবে গৌরবজনক না হইলেও পুথিবিক্রয়ের প্রথাও বে ছিল ন| এমন নর । 
অনেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া পুথি লিখিয়া দিতেন__অনেকে পুথি বিক্রয় / 
করিতেন। পুষ্থান্থপুত্ঘভাবে পুথি আলোচনা করিলে এ সম্পর্কে বিস্তর 
কৌতুককর বিবরণ সংকলন করা যাইতে পারে । আমি এখানে এই প্রসঙ্গে কিছু 
আভান মাত্র দিতেছি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে অর্থের বিনিময়ে পুথির 
আদান-প্রদান চলিয়া আলিতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। “প্রশত্তিনংগ্রহ' 
নামক পৃোল্লিখিত গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নকল-করা এইরূপ ছুইখানি 
পুথির সাক্ষ্য উদ্ধত হইয়াছে (১/১৬১, ১৫৩)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে পুথি 
নকলের পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বেশী ছিল বলিয়া রেভারেও ওআর্ড তাহার 
হিন্দুদিগের .ইতিহাস সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন, সেই সময়ে ৩২০০০ অক্ষর নকল করাইতে 
বার আনা বা এক টাকা দিতে হইত । তাহার মতে এই হারে মহাভারতের 
মত বিশাল গ্রন্থের পুথি নকল করাইতে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে এই হার বাড়ি চতুগুণ হইয়াছিল । এনিয়াটিক নোনাইটি 
অব. বেঙ্গল-এর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের কাধবিবরণে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
উক্তি হইতে জান! যায় যে, তখন এই হার ছিল হাজার প্লোক প্রতি 
চার টাক!। 
পুথির মধ্যে এই সম্পর্কে যে লমস্ত বিবরণ পাওয়া বায়, এইবার তাহার 
কিছু কিছু উল্লিখিত হইতৈছে। 
১১৫৯ বঙ্গাব্দে নকল-কর! ক্ুষ্চরামদানের কালিকামঙ্গলের লিপিকর 
আত্মারাম ঘোষ লিখিয়াছেন £_ 
ইহার দক্ষিণা ১ জোড় কাপড় আর ২ তন্কা॥ ( সোসাইটি ৯৩২২) 
১১২৪ বঙ্গাব্দে নকল-করা মহাভারতের লিপিকরের উক্তি £= 
ইহার দক্ষিণ! সমাণ্যতা ক্রমে অন্্সত্রে পরিপাল্য হৈয়| সশ্ৰদ্ধ্য৷ 
হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর. 
রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আগ্যা হইল । 
(সুকুমার সেন__বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪৬৫ পৃঃ, পাদটাকা। ৪) 


লিপিকর দর্পনারায়ণ দাস মজুমদার ১১৩৫ সালে (রাজড়া সন ১১৩৫ সাল, 


২০৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


মন্দারণ সন ১২৩৬ সাল) চারিকাণ্ড রামায়ণ লিখিয়া কিরূপ পুরস্কার 
পাইয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লঙ্কাকাণ্ডের পুথির শেষে পাওয়া যায়। 
দর্পনারায়ণ লিখিতেছেন £ 
সেই মত আনন্দেতে রাখ গুরুচরণ দাসে। 
কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে ॥ 
দানবাবু আমাকে দিলেন সাত টাক! ৷ 
সেই মত দাসের পাপ খণ্ডাহ প্রভু একা ॥ 
পুস্তক লেখাইয়া আমার কৈলেন উপগার। 
অনেক জঞ্জালে ত্রাণ করিলে বাবু কর্মকার ॥ 
কর্মকার বাবুরে রাম তুমি কর দয়া। 
পুস্তকসাতে বাবু দিবেন বস্ত্র মোয়| ॥ 
আমাকে গামছা দিবেন বহুবাদ ঘুষি । 
অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠী পরিবারে আনি ॥ 
বালিট্যা গ্রামবাদী আমি জাতি যে কায়স্থ। 
চারি কাণ্ড রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত ॥ 
_বঙ্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্তরঞ্ন-সংগ্রহ, পুথিনংখ্যা ৩০৩। 
পুখির মূল্য সম্বন্ধে ওআার্ডের লেখ! হইতে জানা যার, উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে এক খণ্ড অমরকোষ ব| মুগ্ধবোধের পুথির দাম ছিল তিন টাকা। 


১৮১২ সালে পুজারি গোস্বামীর গীতগোবিন্দটাকার এক খণ্ড 


পুথি দশ আনায় 
বিক্রীত হইয়াছিল, 


এ কথ পুখিতেই লিপিবদ্ধ আছে (নোনাইটি ৭ম খণ্ড পৃঃ 

১৩৪)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 

নিযনিরিষ্টপুথিগুলি পার্থোক্ মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন ১: 
কাব্যাদর্শ (২০০০ শ্লোক)... 


১1০ 
কবিবন্লভ চক্রবর্তীর মাঁঘটাক1... ৫৯ 
নাগেশ ভট্টের রসমঞ্জরীপ্রকাশ (৯০০ অক্ষর J) ০ 
মলিনাথের কিরাতটীক! .. ২০ 
> সুতাযগ্ের বহুল প্রচারের ফলে পুধির চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় 
পুধিগুলি অপেক্ষাকৃত কম মুল্যেই পাইয়াছিলে 


ন দেখা যাইতেছে। পুধিগুলি বত নানে বঙ্গীয়- 
সাহিত্য পরিষদের বিদ্যানাগর-সংগ্রহের অন্তভুক্তি। ইহাদের মধ্যে দুইখানিতে নকল করাইবার 
খরচেরও উল্লেখ আছে। মাঘটাকাঁর পুথি ১২ 


১৮ বঙ্গাব্দে পনর টাকায় নকল করান হইয়াছিল । 
আর ১৭৩৬ শকাব্দে কিরাতটাকার জণ্ত ব্যয় হইয়াছিল সাত টাকা । 


পুথির শেষ কথা ২০৭ 


১২১৮ বঙ্ধান্দে লিপীক্ুত কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ রামায়ণ পাচ টাকায় বিক্রীত. 
হইয়াছিল--বিক্রয়ের সমর অবশ্য জানা নাই। পুথির প্রথম পত্রে এ বিষয়ে 
এইরূপ লেখা আছে £__ 

জ্রীউমাকান্ত চৌধুরী বিক্রদার খড়িদ শ্রীগকুলচন্দ্র নিল। মূল্য ৫ পাচ টাকা! 
মাত্র। সাং বরকামত গ্রামাৎ। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫৭৪-নংখ্যক 
পুথি )। 

লেখক বা মালিক হিসাবে পুথির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির 
নাম পাওয়া যায়। পুথি-নকলের কারণ সাধারণতঃ পুণ্যার্জনের লালসা। 
পাত্তিত্যান্থরাগই পুথিসংগ্রহের মুখ্য কারণ। তবে ধনী ব্যক্তির! অন্য পাচটা 
জিনিসের মত পুথি সংগ্রহ করিয়াও তৃপ্তি পাইতেন। একজনের সংগৃহীত 
সকল পুথিই যে বর্তমানে একই স্থানে আছে, এমন নয়_-অনেক স্থলে এগুলি 
নান৷ স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে॥ বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন পুথির সন্ধান 
করিয়া যেমন একজনের গ্রস্থকারের পূর্ণ পরিচয় সংকলিত হয়, সেইরূপ ভাবে 
এক এক জন সংগ্রহকর্তার সংগ্রহেরও বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হইতে পারে 
এবং অনেক অজ্ঞাত পুথিশালার সন্ধান মিলিতে পারে। বিশিষ্ট পণ্ডিত 
সর্ববিষ্তানিধান কবীন্দরাচার্য সরস্বতীর পুথিশালার কতকগুলি পুথির একটি 
তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে ৷ বিভিন্ন পুথিশালা বযত্বে অগ্থসদ্ধান করিলে তাহার 
পুথিগুলির হদিশ মিলিতে পারে। বঙ্গীয় এনিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালার 
আমরা কৰীন্দাচাৰ্ধের নামমুদ্রা্িত কয়েকথানি পুথি দেখিয়াছি।২ নেপালের 
যুবরাজ বাহাদুর সাহের জন্য ১৭১১ শকাবে লিখিত একখানি পুথি ও রণোগ্োত 
সাহের আদেশক্রমে ১৮৭৭ বিক্রমান্দে লিখিত আর একখানি পুথি এনিয়াটিক 
সোসাইটির পুথিশালায় আছে (সোসাইটি পা৬৬৩৪,৬৩০০ )। বঙ্দীয়-নাহিত্য- 
পরিষদের পুথিশালায় বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য নিংহের একখানি, গোপাল 


দিংহদেবের রাণীর একখানি এবং মহারাণী আনন্দকুমারীর জন্ত লিখিত দুইখানি 


পুথি আছে ( ২৩৮, ২৬২, ১৩৬, ১৩৭) । মুসলমান নরপতিদের মধ্যেও 


কেহ কেহ্‌ পুথি সংগ্রহ করিতেন এরূপ উল্লেখ পাওয়! যায়। কিন্তু তাহাদের 


হ। বৃহতী (IL 3. 195), ঝণেদনায়ণভা্ [ ৭৮৯১ (১) ], বাশিষ্ঠলিঙ্পুরাণ (ইণ্ডিয়ান 
মিউজিয়মনংগ্রহ ১৭৩৪)। প্রকাশিত বীনা চাপ্রসথসচীতে বৃহ্তীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। ইহা ছাড়া, কামস্ত্রের একখানি পুথি (৩১৩) বিগ্ভানিধানের পুথির নকল বলিয়া 


মনে হয়। 


২ 


২০৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ংগৃহীত কোন পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। বিভিন্ন 
প্রান্তের ভূম্যধিকারীদের মধ্যেও কেহ কেহ পুথি লেখাউয়া সংগ্রহ করিয়া 
রাখিতেন। মেদিনীপুরের মহারাজ রাজনারাররণের লেখান করেকখানি 


পুথি মেদিনীপুর সাহিত্য পবিষদে দেখিয়াছিলাম (সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা» 
৫৮১৭--১৮)। ] 


পুথির লিখন-পঠন রমণীনমাজেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের পুথিশালার বিঝুপুরের রাজা গোপাল নিংহদেবের পত্নী 
ধ্বজামণি প্টমহাদেবীর স্বহস্তলিখিত প্রেমবিলাসের একখানি পুথি আছে 
(২৬২)। মহিলাদের পাঠের জন্য লিখিত পুথি সংস্কৃত ও প্রাদেশিক উভয় 
ভাষাতেই বিস্তর পাওয়া বার। জয়ন্তী দেবীর পাঠের জন্য লিখিত শঙ্করাচার্ষের 
“লৌন্দর্ধলহরী'র একখানি পুথি বন্দী এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে (সোসাইটি 
৮৬৬৮২ )। রম্ণীদের পাঠার্থে লিখিত বহু জৈনগ্রস্থের উল্লেখ প্রশস্তিসংগ্রহে 
পাওয়া যায় (২পৃঃ ১৯৭১ ৭০৯, ৭৩৪, ৭৪২ প্রভৃতি )। মহারাণী আনন্দকুমারীর 
জন্য লিখিত ছুইথানি পুথির কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা! হইতে 
প্রতিপন্ন হয় যে, আধুনিকপূর্ব যুগেও মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়ার. প্রচলনের 
একান্ত অভাব ছিল না। সাধারণ লেখা-পড়া৷ যে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 
অন্পবিস্তর প্রচলিত ছিল, তাহার সাক্ষী রামনারায়ণ ধুগী-লিখিত রামায়ণের 
অযোধ্যা হইতে উত্তরাকাণ্ডের পুথি ( পরিষৎ ১৫১), শ্রীনাহ মহম্মদ-লিখিত 
রামায়ণ সুন্দরকাণ্ডের পুথি ( পরিষৎ ৫২ ), শ্রীকার্তিক নাইর জন্য বা তৎকর্তৃক 
লিখিত 'চিতন্তমর্দল' (পরিষৎ ২২৪ ), শ্রীচন্রারাণ পুগুরির “জগন্মাথবিজয়? 
(২৮৩), গোবর্ধন জুগীর “চৈতন্তম্গল (২২০) ও প্রীটোকানি জুগীর 'ভ্রমরগীতা? 
(২৯১) প্রভৃতি পুথি |] 
'অনেক পুথির শেষে সুন্দর সুন্দর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
মধ্যে আছে লিপিকরদের ত্রুটি স্বীকার, পুথির দীর্ঘজীবন কামনা ও ইহার 
ত্রক্ষণের আবেদন, পুথি-অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ-বর্ষণ, এবং লেখক 
পাঠক মালিক সকলের ম্দলকামনা। ইহাদের রচয়িতা বা রচনার কাল 
সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে কয়েক শত বৎসরের প্রাচীন 
পুথিভেও এগুলির সন্ধান পাওয়া যার। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন 
গাছে  পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সৃতরাং এগুলি প্রাচীনতর হওয়া 
সন্তব। সুপরিচিত 'ষথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে! নান্তিদোষক+ ইত্যাদি 


পুথির শেষ কথা বি 


কবিতাটি একাদশ শতাব্দীর একখানি পুথিতে পাওয়া যায় (সোসাইটি 
৮/৬১১০)। ‘লেখকে! নান্তিদোষকঃ, এই অংশটি পুরুষোত্বম দেবের 
(আহ্মানিক দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর) ভাষাবৃ্ত গ্রন্থে (২.২.২৪) উদ্ধত হইয়াছে । 
'প্রশ্তিসংগ্রহে” উল্লিখিত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর একাধিক গ্রন্থে কতকগুলি 
কবিতা পাওয়া যায় (১19, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩, ৯২১ ১৯১, ১৫৪ প্রভৃতি)। বাংলা 
পুথিতে ইহাদের অনেকগুলি বিকৃত রূপে বা অনূদিত আকারে স্থান পাইয়াছে। 
কিছু কিছু নৃতন নৃতন অভিশাপ বা! দিবাও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। 
কবিতাসরস্বতীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া গদ্যের মারফতও “দিব্য'-বাণী উচ্চারিত 
হইয়াছে। সংস্কতে একখানি দ্বাদশ শতাব্দীর পুথিতে পুথিরক্ষার একটি 
আবেদন গন্ধে নিবদ্ধ হইয়াছে ( সোসাইটি ৩।১৯২৪ )। 
বর্তমান প্রবন্ধে নিদর্শনন্বরূপে কয়েকটি বহুলব্যবহৃত উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। 
ইহাদের ব্যাপক সংগ্রহ ও সমালোচনা বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে হয়। 
লিপিকরের ক্রটি স্বীকার :_ 
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তিদোষকঃ । 
ভীমন্তাপি রণে ভঙ্গে! মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ (সোসাইটি ৮৬১১০) 
যাদৃশং পুস্তকে দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়া। 
যদি শুদ্ধমন্তদ্ধং বা মম দোষে| ন দীয়তে ॥ 
( প্রশ্তিসংগ্রহ ১/১৭১ ১৮১ ২০১ ২২, ৯২১ ১১১)। 
অদৃষ্টদোষাৎ স্থৃতিবিভ্রমাদ্‌ বা 
যদর্থহীনং লিখিতং ময়াত্র। 


তৎ সর্বমার্ষৈঃ পরিশোধনীয়ং 
কোপো ন কার্ধঃ খলু লেখকাঁয় ॥ 
(প্রশস্তিনংগ্রহ ২৫২৫, ১২৬১, তাঞ্োর বিবরণ 


১পৃং২২,৪ গৃহ ২৩৬৮) 
জথা দিষ্ট তথা লিখিত কহেন দ্বিজবর | 


দৌষগুণ না লইবেন ঘাইট বা জীত অক্ষর ৷ 
(পরিষৎ-পুথি, ২২৪ ) 


লিখিলাম পোথা দোষ ক্ষেমিবে আমার । 
মনীনাঞ্চ মতিভ্ৰম আমি কোন ছাড় ॥ ( পরিষৎ-পুথি_৭০ ) 


১৪ 


২১০ 


অপরহরণকারীর তিরস্কার £__ 


ভাষা সাহিত্য সংস্কভি 
ভিম যাদি জুর্দ নান! রোনে হয় ভদ্দ। 
মুনিগণের ভ্রম হয় আমি কি পতন্দ ॥ ( পরিষৎ্পুথি-__২৮৫ ) 
শান্ত্র অধিকারী দেবী সরস্বতী মাতা । 
তথাপি তাঁহার বিচলিত হয় কথা ॥ 
মহাবল হয় দেখ হস্তী মহাশয় । 
তথাপি তাহার পদ বিচলিত হয় ॥ 


(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণ__-৩খ, পৃঃ ৬৫৪-৫৫ )। 


লিখনের নাঞ্ দোষ এই ত বিচারি। 
কদাচিৎ তায় বদি হয় ভুল ভ্রান্তি । 
ভীমের সমরে ভঙ্গ মুনিভ্রমে মতি ॥ 
শশীর সন্ধান তাহে অমর মিলন। 
এত দূরে এই পুথি হইল লিখন ॥ 
(কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়__৫৫২-সংখ্যক পুথি )। 


যত্বেন লিখিতং চেদং যশ্চোরয়তি পুস্তকম্‌। 
শৃকরী তন্ত মাতা চ পিত তন্ত চ গর্দভঃ ॥ 
(সোসাইটির পুথি-সংখ্যা ৫২০৪) 

পুস্তকং হরতে যস্ত কাণে! দুঃখী ভবেন্নরঃ। 
মৃতঃ স্বগগং ন গচ্ছেত্ত, পিতরং নরকং নয়েৎ ॥ 

(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির বিবরণ,৫1৭৬ ) 
অজিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যচ্চ মেইনঘ। 
হু্ুমিচ্ছতি যঃ পাপী তস্য বংখক্ষয়ো ভবেৎ ॥ 

(তাঞ্জোর বিবরণ, ১৮।১৪৫৮৫, সোসাইটি, ৮৬০৬২ ) 
আত্মনে হ্যপকারায়োপকারায় পরস্ চ। 
ইদং হরতি যে। মৃচন্তন্ত তাতঃ পশুপ্র্বমূ॥ 

(সোসাইটি, ৭৪৯৭৫ ) 


₹চৌর্ষেণ নীত্বা বিষমেব ভূক্তবা। 


পিত্রা চ গুথং সহ নারকী স্তাৎ॥ ( সোসাইটি, ৭৫৫৮৯) 


দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি মাত গাধিং পিতা ক্করং জর্মে জর্নে 


(গরিষত্-পুথি_-১৭২) 


পুথির শেষ কথা৷ ২১১ 


এই পুস্তক যে বেক্তি চুরি করিবে সে সাহুরে হইবেক যার পুত্রবধূকে 
করিবে (পরিষত্-পুথি_-২৮৫ )। ৰ Ri 
SCE INIEIE স্বরূপ চুরি করিআ রাখিবেক সেই মহাপাপের 
পাতকি। সে বিয়ান্তাণ হইবেক ( পরিষৎ-পুথি_৩৩১ ) 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! পুথির বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের ৬৬৭- 
ংখ্যক পুথির বিবরণেও অমুরূপ উক্তি লক্ষণীয় ৷ 


এ পুস্তক যে হরিবেক তাহাকে গোত্রাহ্মণ বধ লাগিবেক । 
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণ_-৩৫৫২ )। 
চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই জাতীয় “দিব্য? বাঙ্গালীর মুখে মুখে 

প্রচলিত ছিল। মনে পড়ে, আমরা বাল্যকালে আমাদের ছাপা বইয়েও কিছু 
কিছু লিখিয়া রাখিতাম। এখনও আধুনিক ধরনের ছুচারটি ছড়া শুনিতে: 
পাওয়া যায় । ইংরাজিতেও বই সম্বন্ধে নানারপ ছড়ার প্রচলন আছে বা ছিল। 
কয়েক বৎসর পূর্বে Wilson Bulletin for 73০05 নামক পত্রে কয়েকটি ছড়া 
বা 9০০০৩ Rhyme সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তুলনার জন্য আমি 
এখানে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম £_ 

Steal not this book, my honest friend 

For fear the gallows should be your end. 

And when you die the Lord will say 

And where’s that book you stole away ? 

Look ye, my friend, 

Tf this book I lend, 

Be sure to return, 

Or in hell you will burn. 

Remember, Book, my cozy shelves 

From which my friends help themselves. 

And like a dove with wings unloosed 


Return, come back, fly home to roost. 


২১২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


পুথির সংরক্ষণ ও দীর্ঘজীবন-কামনা £__ 
ডর্নপৃষ্ঠকটিগ্রী বং স্তবদৃষ্টিরধোমুখম্‌। 
কষ্টেন লিখিতং গ্রন্থং যত্বেন প্রতিপালয় 
(সোসাইটি, ৮৬১১৪, প্রশস্তিসংগ্রহ, ১১১১, ২৬৬৬ )। 
উদকানলচৌরেভ্যো মুষকেভ্যস্তথৈব চ। | 
রক্ষণীয়| প্রযত্বেন যস্মাৎ কষ্টেন লিখ্যতে ॥ 
( প্ৰশস্তিসংগ্ৰহ, ১৷১০৮, ১৪২) 
তৈলাদ্‌ রক্ষেজ্জলাদ্‌ রক্ষেদ্‌ রক্ষেচ্ছিথিলবন্ধনাৎ। 
ূর্থহন্তে ন দাতব্যমেবং বদতি পুস্তকম্‌॥ 
(গ্রশস্তিসংগ্রহ, ২১৫৪, ২০০, ৬৩৭, ৬৬৬১ ৭৪০ ) 
যাবলবণসমূদ্ধো যাবন্নক্ষত্রমণ্ডিতে| মেরুঃ | 
যাবচ্চ্্রাদিত্যৌ তাবদিদং পুস্তকং জয়তু ॥ 
( সোসাইটি, ৮৬১৪০, প্রশস্তিসংগ্রহ, ২১০৮২) 


মদ্গলপ্রার্থনা £_ 
শররস্ত সর্বজগতাং শর্ত লেখকে ময়ি। 
শ্ীরস্ত লিখিতং যস্ত তন্ত কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥ 
(নাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা__৩৪।১৬২-৩) 
মঙ্গলং লেখকানাং চ পাঠকানাং চ মঙ্গলমূ। 
মঙ্গলং সর্বলোকানাং ভূমিভূপতিম্গলমূ ॥ 
(প্রশস্তিসংগ্রহ, ২১১১৮, ১১৩৭, ১২২৮, ১২ ৫)। 


* করিত। অনেক সমর্থ গৃহস্থ পণ্ডিতদিং 


সেকালে পণ্ডিতের আদর 


দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং বিস্তৃতিসাধন অনেক পরিমাণে নির্ভর 
করে দেশের বৈষয়িক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার উপর। দেশের 
মধ্যে যাহার! সম্পন্ন তাহাদের আন্তরিক উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে তবেই 
দেশের পত্তিতনমাজ নিশ্চিন্তমনে ও সাগ্রহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় 
মনোনিবেশ করিতে পারেন। এক দিকে উদরান্নসংস্থানের জন্য প্রাণান্তকর 
চেষ্ট। এবং অন্য দিকে দেশের জনসাধারণের__বিশেষ করিয়৷ বৈষয়িক সমাজের 
অবজ্ঞা, উপেক্ষা বা অনুগ্রহদৃষ্টপাত-__এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া যেখানে 
শিক্ষিত সমাজকে অশান্ত ও অস্থির হইয়া উঠিতে হয় সেখানে প্রকৃত 
পাণ্ডিত্যের আশা খুবই কম। বড়ই দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের 
দেশে বর্তমান কালে প্রাচীন ধরনের পণ্ডিতমণ্ডলীর অবস্থা অনেকটা এইরপ_ 
তাই প্রকৃত পাণ্ডিত্যলাভের আকাজ্ছা অপেক্ষা কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 
আগ্রহ আজ অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। 

অথচ অনতিপ্রাচীন কালেও এই দেশে জনসাধারণের মধ্যে পণ্ডিতের 
যেরূপ সন্মান ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়_-অনেক সময় সেই 
সম্মানের বিবরণ পড়িতে পড়িতে উপকথা বলিয়। সন্দেহ হয়। প্রত্যেক সম্পন্ন 
গৃহস্থ তখন নানা উপায়ে দেশের শিক্ষার উন্নতিকলে সাহায্য করিতেন। 
দ্বারপণ্ডিত ও সভাপণ্ডিত প্রত্যেক ভূম্বামীর পাণ্ডিত্যপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিত। 
পুজাপার্বণ ও বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষ্যে পত্ডিত-বিদায়ের প্রথা এবং এই 
গ্রনঙ্দে নমবেত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শান্্রীপ্ন বিচারের দ্বারা পাণ্ডিত্যের 
উৎকর্ষাপকর্ষ-নির্ণর ও বিশিষ্ট পণ্ডিতের বিশিষ্ট সন্মান-প্রদর্শনের রীতি গণ্ডিত- 
গণকে উত্সাহিত করিত_দেশমধ্যে পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষসাধনের সহায়তা 
গর বা্ধিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া বা 
নিজব্যয়ে চতুষ্পাঠী-পরিচালনের বন্দোব করিয়া দেশে পাঙিত্যের ধারা অনুর 
রাখিতেন। বৈষয়িক সমাজ এইরূপ কাৰ্যকে অন্যতম অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া 
মনে করিতেন । ফলে কাঁলোচিত পাণ্ডিত্যপ্রবাহ দেশে অব্যাহত থাকিত। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলেন 

"আমাদের যুদ্ধবিগহ। রাজারক্ষা এবং বিচারকাধ রাজ! করিয়াছেন, কিন্তু ব্ছ্াদীন হইতে 
জলদান পর্যন্ত সমন্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নৰ নব শতাব্দীতে এত 


২১৪ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 
নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়! বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের সমাজ 
নষ্ট করিয়া আমাদিগকে লঙ্্ীছাঁড়া করিয়! দেয় নাই। রাজায় রাজীয় লড়াইয়ের অন্ত নাই__ 
কিন্তু আমাদের মম রায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কীঠলের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, 
অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুদ্ধরিণীখনন চলিতেছে, গুরুমহীশয় শুভন্করী কষা ইতেছেন, টোলে 
শান্র-অধ্যাপন! বন্ধ নাই, চগ্ডী-মণ্ডপে রামায়ণ-পাঠ হইতেছে এব: কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ 
মুখরিত ।” 

এ দেশে পণ্ডিতগণের কিরূপ আদর ও সম্মান ছিল প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে 
তাহার আংশিক পরিচয় বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে। 

গ্রনিদ্ধ কবি রাজশেখর তাহার “কাব্যমীমাংসা" নামক গ্রন্থের ‘রাজচর্য'- 
প্রকরণে পণ্ডিতবর্গের উৎসাহ ও সাহাব্য-দান সম্বন্ধে রাজার কর্তব্য নির্ধারণ 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-_রাজাকে কবিনমাজ বা কবিনভা প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে , কাব্যপরীক্ষার জন্য সভা স্থাপন করিতে হইবে । এইজন্য 
নিমিত বিস্তৃত সভাগৃহে কবি বেদবিৎ পৌরাণিক স্মার্ত ভিষক্‌ জ্যোতিষী 
ও শিল্পী প্রভৃতির নয স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে। এই সভার যাহার! সভ্য অর্থাৎ 
দেশের মধ্যে ধাহারা বিদ্বান্‌ এবং শিক্ষিত তাহাদিগকে (মধুর উৎসাহপূর্ণ 
বাক্যে) তুষ্ট এবং ( অর্থাদি সাহায্যদ্বারা ) পুষ্ট করিতে হইবে-_উপযুক্ত পাত্রে 
পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে-উংক্নষ্ট কবি ও তাহার কাব্যের যথোপযুক্ত 
সম্মান করিতে হইবে। অন্ত দেশ হইতে সমাগত বিদ্বান্দিগের সহিত রাজা 
নিজে অথবা কর্মচারীদিগের মারফত আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা করিবেন 
এবং যতদিন তাহার! সেই রাজার শাসিত দেশে অবস্থান করেন ততদিন 
তাহাদিগের যথোচিত সকার করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ 
ৃত্তিকামী অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী হন তাহা হইলে তাহাকে সেই দেশেই অধিষ্ঠিত 
করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ রাজা নমুদ্র-সদৃশ-_সমুক্র যেরূপ রত্বের 
আকর রাজাও সেইরূপ পুকুষরদ্বের একমাত্র আশ্রযস্থল।১ রাজা এইরূপ 


আচরণ করিলে রাজার যাহারা উপজীবী সেই সামন্ত প্রভৃতিও রাজার ' 


মৃকরণ করিবে এবং পপ্ডিতগালন-তরতে ব্রতী হইবে । মহানগরে কাব্যশান্- 
পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মমভ! প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং সেই পরীক্ষায় যাহারা 
উত্তীর্ণ হইবেন তাহাদিগকে ব্রহ্মরথে চড়াইতে হইবে ও মাথায় পাগড়ি পরাইয়া 
দিতে হৃইবে। 


>! কোন কোন মুমলমান রাজাও নানা দেশ 
করিয়াছিলেন--তাহার উল্লেখ "নং 


হইতে পণ্ডিত আনা ইয়া নিজেদের রাঁজ্য সমৃদ্ধ 
স্কত সাহিত্যে মুদলসানের প্রেরণা প্রবন্ধে করা হইয়াছে। 


সেকালে পণ্ডিতের আদর হব 


রাজশেখরের এই সকল উক্তি কেবল মতবাদমাত্র কিংবা ভিত্তিহীন 
আশামাত্র নহে। তাহার কথাগুলি প্রায়শই প্রনিদ্ধ প্রিদ্ধ প্রাচীন রাজগণের 
আচরণ-অবলম্বনে উপনিবদ্ধ। তাহার লেখ! হইতেই জানা যায় যে বাস্থদেব., 
নাতবাহন, শৃদ্রক, সাহসাঙ্ক২ প্ৰভৃতি রাজা পণ্ডিতদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান 
ও সম্মান করিতেন; বস্তুতঃ, এ বিষয়ে তাহারা ছিলেন অন্য রাজাদিগের 
আদর্শ । শাস্ত্রীয় পরীক্ষাও তাহার উদ্ভাবিত নৃতন জিনিন নহে । তাই তিনি 
লিথিয়াছেন, উজ্জয়িনী নগরীতে কাব্যকার বা কবিদিগের পরীক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। কালিদাস, মেঠ, অমর, রূপ, স্থর, ভারবি, হরিচন্দ্র ও চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি 
অধুনা প্রখ্যাত এবং অপ্রথ্যাত কবিগণ এখানেই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহা 
ছাড়া, অতি প্রাচীনকালে পাটলিপুত্রে শান্ত্কারগণের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 
এখানে বর্ষ, উপবর্ষ, পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাঁড়ি, বররুচি ও পতঞ্জলি প্রভৃতি 
পশ্তিতগণ পরীক্ষিত হইয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। র্‌ 

রাজারা পণ্ডিতগণকে যেরূপ নম্মান ও অর্থনাহাব্য করিতেন তাহার 
কোনও বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত রাজশেখর দেন নাই। এব্ষিয়ের কতকগুলি বিবরণ 
নান। প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায়। 

প্রাচীন তাত্রশাননে মাতাপিতা ও নিজের পুণ্যঘশোভিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং 
শান্ত ত্রাঙ্গণপণ্ডিতগণের ধর্রুত্য-সম্পাদনার্থ রাজাদিগের ভূমিদানের যে 
উল্লেখ দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, শান্রক্ষা ও শান্সালোচনার সৌকর্ষবিধান 
এবং পাণ্ডিত্যের নক্মা নপ্রদর্শন এই দানের অন্ততঃ গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। 

ময়ূরভট্টরচিত সবধশতক! নামক প্রনিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের বৈদ্যনাথ 
পারগুণ্ডে-রুত টীকা হইতে জানা যায় যে মহারাজাধিরাজ শ্রীহ্ষ নিজ গ্রানাদ- 
সমীপে নিমিত সুন্দর দুই গৃহে পরিবার বাণভট্ট ও মন্ুরভট্ের বাসের ব্যবস্থা 
করিনা দিয়াছিলেন এবং ময়ূরভট্টের কুর্ষশতক-পাঠে নিরতিশয় প্রীত হইয়া 


য়দাত! বিক্রমাদিত্য | পণ্ডিতের আশ্রয়দীতা-হিসাবে 
বিক্ৰমাদিত্য এই নাম যেন পণ্ডিতের আতশ্রয়দাতারই 
|ন কোন রাজ! তাঁহার দৃষ্টান্ত অন্তুদরণ 
তাহার সভায় পঞ্চরত্ব প্রতিষ্ঠিত 


২। এই মাহসাঙ্কই নবরত্বের আশ্র 
বিক্রমাদিত্যের নাম সর্বজনবিদিত | 
এ্রতিশবরূপে পরিণত হইয়াছে। পরবর্তী যুগেও কে 
করিতেন! ভাহারই অনুকরণে বাংলার রাজা লক্ষণসেন 


করিয়াছিলেন । 
৩। এই টাকার একখানি পুথি এগিয়াটিক মৌনাইটির গভর্ণমে্ট-সংগ্রহে আছে। 


২১৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


তাহাকে গজ. অশ্ব রথ গ্রাম বসন আভরণ দোলা৪ এবং ধনরত্বাদি দান 
করিয়াছিলেন । বৈদ্নাথের এই উক্তির এতিহাসিক সত্যতা কতদূর তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই । তবে তাহার সমনময়ে কি অনতিপূর্বে 
রাজা ও সুম্বামিগণ পণ্ডিতদের সম্বন্ধে এইরূপই ব্যবহার করিতেন এবং সেই 
দৃষ্টান্তেই বৈ্যনাথ এই বিবরণ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। . 

রাজা দশরথের বীরত্বে প্রীত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্র তাহাকে নিজ আসনের 
অংশ গ্রহণ করিবার গৌরব প্রদান করিয়াছিলেন ভট্টিকাব্যে একথা উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

পিবনদূত' নামে দূতকাব্যের রচয়িতা ধোয়ী কবি সেনবংশীয় লক্মণসেনের 
সভাসদ্‌ ছিলেন। তিনি তাহার পবনদূতের উপসংহারে লিখিয়াছেন*_তিনি 
গৌড়েম্বর [লক্্ণসেনের] নিকট হইতে দ্তিব্যহ, ্বর্ণনিয়িত চামর এবং স্ব্ণদও 
লাভ করিয়াছিলেন। নৈষধচরিতকার শ্রীহর্য কান্তকুজের রাজার নিকট হইতে 
তাম্বূলদ্বয় এবং আমনলাভ-রূপ উৎকৃষ্ট সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৬ ভোজরাজ 
নূতন কবিতা শুনিয়া এরূপ তৃপ্ত হইতেন যে কৰিকে অনেক সময় কবিতার 
প্রতি অক্ষরের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন_-ভোজরাজ সম্বন্ধে ভোজপ্রবন্ধ- 
কারের এই উক্তি অতিশয়োক্তিরপ্িত হইতে পারে, কিন্ত একেবারে অলীক 
নহে। ভোজরাজের পাণ্ডিত্যান্থরাগ ও বদান্যতার ফলে তাহার সভায় নানা- 
দেশীয় পণ্ডিত সমবেত হইতেন একথা মনে কর! বোধ হয় অসঙ্গত হইবে ন|। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রসিদ্ধ স্মার্ভ ও নানাবিধ কাব্যাদির টাকাকার 
বৃহস্পতি রায়মুকুট ‘গৌড়াবনীবাসৰ’ জলালউদ্দীনের নিকট হইতে ছয়টি উপাধি 
পাইয়াছিলেন।  'রায়মূকুট" উপাধিদানের সমর বিশেষ আয়োজন কর! 
হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে ‘তাঁহাকে হাতীর উপর চড়াইয়। নানাবিধ বৈধ স্বান 
করান হইয়াছিল । তাহাকে একগাছি হার দেওয়! হইয়াছিল $ তাহাতে অনেক 


৪। প্রাচীন ভারতে 
অঞ্চলে এখনও ইহার প্রচ 
যে সাজসজ্জ।র বর্ণনা 

৫ 


র সৌখীন সমাজে দোলার ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল। ওজরাট- 
লন দেখা যায়। রাজশেখর তাহার ‘কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে কবির গৃহের 
দিয়াছেন তাহার মধ্যেও দোলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

দ্তিবাহং কনককলিতং চামরং হৈমদণ্ডং 

যে! গৌড়েন্দাদলভত কবিশ্মাভৃতাং চক্ৰবৰ্তী । (১০১ শ্লোক) 
৬। তাশুলদ্বয়মাদনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুজেশখরাৎ__ 


- নৈষধচরিতের শেষ শ্লোক । 


সেকালে পণ্ডিতের আদর ২১৭ 


হীরামাণিক লাগান ছিল; তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। তাহাকে 
যে কুণ্ডল দেওয়া হইয়াছিল--তাহাও ঝকঝক করিত ৷ ছুই হাতে “রতনচুর’ 
দেওয়া হইয়াছিল; দশ আহলে দশটি আউটি ছিল এবং তাহাতে: হীরা 
লাগান ছিল। দুইটি ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেকগুলি ঘোড়াও দেওয়া 
হইয়াছিল।? 

শান্ত্রের ও পাত্ডিত্যের প্রতি উড়িস্যার মহারাজ গ্রতাপক্দ্রদেবের প্রগাঢ় 
অন্নুরাগ ছিল। ‘ভক্তিবৈভব’ নামক নাটকের রচয়িতা কবিডিণ্ডিম রাজগুরু 
জীবদেব মহারাজের নিকট হইতে আটটি স্বর্ণচামর, স্বর্ণছত্র ও ডিঙিম উপহার 
পাইয়াছিলেন 1৮ : ইহা জীবদেবের নিজের কথা--তিনি ভক্তিবৈভব নাটকের 
্রস্তাবনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। মনে হয়, তিনি বিশিষ্ট সম্মানজনক উপহার- 
গুলির কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কবি এবং রাজগুরু হিসাবে তিনি হয়ত 
রাজার এবং অন্তান্য সম্পন্ন গৃহস্থের নিকট হইতে সাধারণ সাহায্যলাভে বঞ্চিত 
হন নাই। 
এই সেদিনকার রৃষ্নগরাধিপতি প্রসিদ্ধ জমিদার রুষচন্দরের সভ! বাংলার 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসম্প্রদায়ের লীলানিকেতন হুইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের 
স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি কিরূপ আগ্রহান্থিত ছিলেন বুনো রামনাথের প্রতি 
তাহার ব্যবহারের সর্বজনবিদিত কাহিনী তাহার প্রমাণ। সম্পন্ন গৃহস্থ ও 
জমিদারদিগের ব্যয়ে পরিচালিত একাধিক চতুপাঠী বর্তমানকাল পর্যন্ত সেই 
প্রাচীন ধারা অনেকটা অক্ষ রাধিয়াছে। তবে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে 
হয় যে বর্তমানে এই সমস্ত ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব এবং তাহার স্থলে 
নিছক নিয়মরক্ষার ভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই এই ধারা 
বর্তমান থাকিলেও পণ্ডিতদিগের অবস্থা এখন আর পূর্বের মত সচ্ছল নহে। 
অনতিপ্রাচীন কালেও কিন্তু রাজারাজড়াদের নিকট হইতে নানা অবসরে 


৭ বৃহস্পতি রারমুকুট-কৃত অমরকোষের পডচন্দ্রিকানায়ী টাকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য । এই টাকার 
পুথি ইণ্ডিয়া অফিস্‌ লাইব্রেরিতে আছে এবং তাহার বিবরণ এ লাইব্রেরির ক্যাটালগের দ্বিতীয় 
খণ্ডের ৯৫৪-৫৬ সংখ্যক পুধির বিবরণ-মধ্যে আছে। এ বিবরণ-অবলম্বনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়: 
উপরিলিখিত বর্ণনা দিয়াছিলেন (সাহিত্য-পরিযং-পত্রিকা, ৩৮শ খণ্ড, পৃ ৬০) । 

অষ্ট হাটকচামরাণি কনকচ্ছত্রং ডমডিডণ্ডিমং 

যো লব্ধ প্রধিতপ্রতীপবিভবশ্রীরুদ্রদেবেবরাং। 

{টকের!একখীনি পুথি এসিযাটিক দৌসাইটার গভন মে সংগ্রহে আছে। 


৮। 


ভক্তিবৈভব ন 


ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ২১৮ 


প্রচুর ও মূল্যবান্‌ উপহার পাওয়ার ফলে লক্ষী-সরম্বতীর চিরবিরোধ সত্বেও 
দেশের পণ্ডিতনশ্প্রদায়ের অবস্থা তেমন মন্দ হওয়া দূরে থাকুক-_অনেক ক্ষেত্রে 
বিশেষ সচ্ছলই ছিল। ' প্রাচীন ভারতের “কুলপতি'গণ দশ সহস্ৰ ছাত্রের 
আহারবাসস্থান জোগাইতেন ইহা হইতে তাহাদের সম্পন্ন অবস্থার অন্তমান 
করা অযৌক্তিক নহে। রাজশেখর তাহার কাব্যমীমাংসার কবিচর্ধা-প্রকরণে 
কবির দৈনন্দিন চর্ধার যে বিবরণ দিয়াছেন অভাবের গুরুভারে ক্লিট ব্যক্তির 
পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। তাহার বর্ণিত কবির গৃহ ও সাজসজ্ঞ। 
আধুনিক যুগের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও অনশনক্লিষ্ট সাহিত্যিকের কল্পনার বাহিরে। 


ইহা কি সে-যুগের পণ্ডিতসম্পরদায়ের আধিক অবস্থার ইঙ্গিত প্রদান 
করে না? 


© গন্বষণা গ্রন্থ 


অধ্যাপক নৃপেক্দ্র ভট্টাচার্য 
বাংলার অর্থ নৈতিক ইতিহাস 
অধ্যাপক অনন্তকুমার ভট্টাচায 


দর্শন 


অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস 


‘ভক্ত কবীর 


অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
ভাবা-সাহিত্য-সংস্কৃতি 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
বাংলা গ্রস্থ-বগী্করণ 
ডক্টর পরিমল রায় 
সাআজ্য বিস্তার, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও 
আন্তর্জাতিক স্ব 
ডক্টর প্রণয়কুমার কু : 
রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ' 
অধ্যক্ষ প্রমোদারঞ্জন. সেনগুপ্ত 
ীঅরবিন্দের জীবনকথা ও জীবনদর্শন 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
কি লিখি? 
অধ্যাপক সমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
শিশু-পরিবেশ 
পুণশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ 
গুরু-দর্শন 
শারদোতৎসব-দর্শন 
স্ধীরচন্্র কর 
শান্তিনিকেতন-প্রাসঙ্গ 
কৰি-কথা 
শীস্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধন! 
জনগণের রবীন্দ্রনাথ 
6 কাব্য ও কৰে তা 
অধ্যাপক প্রমথনাথ বিনি 
শ্রেষ্ঠ কবিতা 
কৰিশেখর কালিদাস রায় 
শ্রেষ্ঠ কবিতা 
মাধুকরী 
অধ্যাপিকা কল্যাণী প্রামাণিক 
শিশু-তরু 
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ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি 
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